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আজকাল সভ্য সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহাৰ্য জিনিস হইয়া 
দ্াড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্ৰণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট্‌ 
ব্যবসায়ে পরিণত হুইয়াছে। অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন 
নয়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও মাত্র গত ছুই শত বৎসরের মধ্যে 
সংবাদপত্রের সম্যক বিকাশ হইয়াছে । তাহার পূর্বে ইউরোপের 
মফন্বলবাসী বড়লোকেরা ও ব্যবসায়ীরা হাতে-লেখ| সংবাদের চিঠি 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন ৷ * 

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড় 
বড় শহরে চর রাখিতেন) এই চরের! স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদের লিখিয়া পাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকিলে এই 
সকল সংবাদের চিঠি রাঁজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত, এবং সভায় 
উপস্থিত সকল লোক নানা স্থানের সংবাদ পাইত। বাদশাহের অন্লকরণে 
অধীন সেনাপতি, শাসনকর্তা এবং করদ-রাঁজারাও বাদশাহের দরবারের 
ঘটনা, তাহার উক্তি এবং রাজধানীর ও অন্যান্ প্রদেশের সংবাদ জানিবার 
জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক-_“ওয়াকেঘ়া-নবিস" 
বাখিতেন। . ফৌজদার, থানাদারের মত ছোটখাট রাজকর্মচারীরাও 
নিজ উপরিতন কর্মচারী, অর্থাৎ স্থবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার 
সভায় নিজন্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন । এই সকল লেখক নিজ নিজ 
প্রভুর নিকট নিয়মিতরূপে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত, তাহাই 
সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং 
ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কারবারের দূরবর্তী শাখাগুলিতে অথবা বড় 
বড় শহরে প্রবাসী স্বকীয় প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে 
স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। সংবাদ জানিবার 
জন্য মানুষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতুহল আছে, এইর্লপে মোগল- 
যুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকের মধ্যেই তাহা চরিতার্থ করিবার 
উপায় ছিল। ফার্সীতে লিখিত এই সকল নংবাদ-লিপির নাম ছিল = 
‘আখ্বার’ বা ডবল বহুবচনে “আখ্বারাণ্ঃ | 
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ইংরেজ আমলে ইংরেজী সংবাদপত্রের অনুকরণে এদেশের এই 
প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা 
দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যে নব-জীগরণ শুরু হয়, সংবাদপত্র-প্রকাশ উহার একটি দিকৃ। 
বাংলা দেশের_-তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী ৷ 
উহা! ১৭৮০ খ্ৰীষ্টাব্বের ২৯ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হিকির (71015) 
‘বেঙ্গল গেজেট? | ইহার পর ‘ইণ্ডিয়া গেজেট’, ‘ক্যালকাটা গেজেট’, 
‘হুরকর|’ প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাগজ বাহির হয়। 


সংবাদপত্র-শীসন 


সে-যুগে কোম্পানির গবর্ষেন্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না) 
তাহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনা-ভঙ্গি উগ্র এবং ভাষা ইতর ও 
অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা, করিতেন। এই কারণে এবং সৈন্যসামস্তের 
গতিবিধি, জাহাজ-গমনাগমনের সংবাদ প্রভৃতি যাহাতে অবাধে সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ১৭৯৯ খ্ৰীষ্টাব্দের মে মাসে লর্ড 
ওয়েলেসূলি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্কোচ বিধান করেন। 
তখন নিয়ম হইল, অতঃপর সেক্রেটরির দারা পরীক্ষিত না হওয়া পৰ্যন্ত 
এদেশে কোন সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে নাঃ নিয়মভঙ্গ 
করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্বাসিত হইতে হইবে । স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন, তখন পর্যন্ত এদেশের সকল সংবাদপত্রই ইংরেজী ভাষাতে এবং 
ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত ৷ এই নিয়মের ফলে সংবাদ- 
পত্রের সমস্ত লেখাই-এমন কি, বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশের পূর্বে 
অনুমোদনের জন্য সরকারের সেক্রেটরির নিকট পেশ করিতে হইত। 
সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র-শাসন কিরূপ কঠিন ভাবে চলিয়াছিল, তাহা 
শ্রীরামপুর মিশনের জে. সি, মার্শম্যানের একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝা 
যায়। তিনি লিখিতেছেন, “সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের 


অনেক সুম্ভই তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত) কেন না, যে-সকল, 


= 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৩ 


ংশে ‘সেন্সর’ তাহার সাজ্ঘাতিক কলম চালাইতেন, শেষ মুহূর্তে শূন্য 

অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না ৷” 

দমনকাৰ্য এই ভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর এমন একটি ঘটনা 
ঘটিল, যাহার ফলে গবর্নর- জেনারেল লর্ড হেষ্টিংন “সেন্সর” বা 
সংবাদপত্ৰ-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দেওয়া সমীচীন বোধ করিলেন ৷ 

হিটুলী নামে এদেশীয় এক জন সাহেব “মনিং পোস্টঃ পত্রের 
স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তিনিই সর্ব প্রথম সেন্সরের আদেশ অমান্য 
করেন। ১৮১৮ খ্ৰীষ্টাবোর এপ্রিল মাসে সরকারী সংবাদপত্র-পরীক্ষক 
“মনিং পোস্টের একটি সংখ্যার কিয়দংশ ছাপিতে নিষেধ করেন । কিন্তু 
হিটুলী তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, বন্দদেশে 
তাহার জন্ম, তাহার মাতা এদেশবাসিনী ; এ অবস্থায় সেন্সরের আদেশ 
অমান্য করিলেও তাহার কোন শান্তি হইতে পারে না, যেহেতু এরূপ 
অপরাধে কেবলমাত্ৰ ইউরোপীয় সম্পাদকদেরই শান্তির ব্যবস্থা আছে। 

সেন্নর বেলী সাহেব সংবাদপত্র-পরীক্ষক-পদের অসারতা অচিরাৎ 
গবর্নর জেনারেলের গোচর করিলেন। লর্ড হেষ্টিংদ বিশেষ বিবেচনার 
পর সেন্সরের পদ রহিত করিয়া তৎপরিবর্তে সম্পাদকদের নির্দেশের 
জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করিলেন । দেশীয় সম্পাদকগণকে 
শাসন করিবার ক্ষমতা তখন সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র 
ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্সরের পদ বাহাল রাখা তিনি সঙ্গত 
মনে করেন নাই । = 

লর্ড হেষ্টিংস কর্তৃক ১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৯এ আগস্ট নৃতন ব্যবস্থা প্রবতিত 
হইবার পূর্বেই বাংল! ভাষায় একাধিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় 


ইং ১৮১৮ 
১। দিগ্দরৰ্শন। (মাসিক ) এপ্রিল ১৮১৮ ৷ 


বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম মাসিক পত্র। শ্রীরামপুর 
ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে ১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা 


৪ বাংল! সাময়িক সাহিত্য 


প্রকাশিত হয়। জোণুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মীর্শম্যান ইহার 
সম্পাদক ছিলেন । “যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ” এই 
পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত ৷ 
স্কুলের পাঠ্য হিসাবে “দিগ্র্শনেঃর উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া 
স্কুলবুক-সোসাইটি ইহার বহু খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন । এই সোসাইটিরই 
অঙ্গরোধে ও ফরমাশে “দিগর্শনঠ পত্রের ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা 
ংস্করণও প্রকাশিত হুইয়াছিল। বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশিত সংখ্যার 
তালিকা এইরূপ £-_ 


বাংলা সংস্করণ ঢ় ১২৬ সংখ্যা 
ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ ... ১--১৬ সংখ্যা 
ইংরেজী সংস্করণ ৰ ১--১৬ সংখ্যা 


২। সমাচার দৰ্পণ । (সাপ্তাহিক ) ২৩ মে ১৮১৮ ৷ 


‘দিগদৰ্শন’ প্রকাশের মাসখানেক যাইতে না যাইতেই শ্রীরামপুর মিশন 
সমাচার দর্পণ, নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। এখন 
পৰ্যন্ত যত দুর জানা যায়, ‘সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদ- 


পত্র। ৪ জুলাই ১৮১৮ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ পর্যন্ত ‘সমাচার 
দৰ্পণে’র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত £__ 


দৰ্পণে মুখসৌন্দধ্যমিব কাধ্যবিচক্ষণীঃ। 

বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারশ্য দগণে ॥ 
এদেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় জে. সি. মাশয্যান “সমাচার দৰ্পণ’ 
সম্পাদন করিতেন। ১৮১৮ খ্ৰীষ্টাব্দেৱ ২৩ মে তারিখে ইহার প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

১৮১৭ গীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গ 
এদেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার সাড়| পড়িয়া যায়। এই 
কারণে ১১ জুলাই ১৮২৯ তারিখ হইতে ‘সমাচার দৰ্পণ’ ইংরেজী ও 
বাংলায় প্রকাশিত হইতে থাকে। 


এ পর্যন্ত ‘সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৫ 


হুইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ গ্রীষ্টাব্ব হইতে সপ্তাহে ছুই বার প্রকাশ করা 
আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত ‘দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়_ 
১১ জানুয়ারি ১৮৩২, বুধবার । সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায় 
৮ নবেম্বর ১৮৩৪ তারিখ হইতে “সমাচার দর্পণ” সাপ্তাহিক আকারে 
পুনরায় প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতে থাকে । 

১৮৪০ শ্রষ্টাবের ১লা জুলাই হইতে ‘সমাচার দর্পণ-সম্পাদক 
মার্শম্যানের উপর গিবর্মেন্ট গেজেট নামে অন্য একখানি নৃতন 
সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন-ভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্মবাহুল্যের 
ফলে শীঘ্ৰই “সমাচার দৰ্পণে’র প্রচার রহিত করিতে হইল । ২৫ ডিসেম্বর 
১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

বাঙালীদের চেষ্টায় “সমাচার দৰ্পণ’ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্ধের প্রারম্ভে 
পুনজ্জীবিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কলিকাতার অপর এক জন 
বাঙালী সম্পা্ক--ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় । দ্বিতীয় পর্যায়ের 
‘সমাচার দর্পণ’ অল্প দিন মাত্র চলিয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 
মাসেও ইহা জীবিত ছিল। 

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় “সমাচার দর্পণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প 
করিলেন। ১৮৫১ খ্ৰীষ্টাৰোর ৩রা মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় । 
তৃতীয় পর্যায়ের “সমাচার দৰ্পণ’ দেড় বৎসর চলিয়| একেবারে লুপ্ত হয়। 

‘সমাচার দর্পণ, একখানি উচ্চাঙ্দের বাংল! সংবাদপত্র ছিল । ১৮১৮ 
হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাবের মধ্যে ইহাতে মুদ্রিত সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ কুক প্রকাশিত ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে। 


৩। বান্গাল থেজেটি। (সাগাহিক ) জুন (?) ১৮১৮ ৷ 
প্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহরাগ্রামনিবাসী গন্দাকিশোর ভট্টাচার্য 
বন্ধু হরচন্দ্র রায়ের সহযোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ১৪৫নং 
চোরবাগান স্ত্রটে একটি মুদ্ৰায্ত্ৰ স্থাপন, এবং ‘বাঙ্গাল গেজেট’ নামে 
একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন । ইহাই বাঙালী-পরিচালিত 


৬ ংলা সাময়িক সাহিত্য 


প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । শ্রীরামপুরের ‘সমাচার দর্পণ” ও “বাঙ্গাল 

গেজেটি” মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হইয়াছিল । কোন্থানি 

আগে প্রকাশিত হয়, আপাততঃ তাহা জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। 

১৬ মে ১৮১৮ তারিখের ‘ওবিয়েণ্টাল স্টার’ পত্রিকায় বাঙালী- 

প্রবতিত একখানি বাংল! সংবাদপত্রের কথা এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয় :_ 
BENGALEE NEWSPAPER 


17707 the Oriental Star, May 16.—Amongst the improve- 
ments which are taking place in Calcutta, we observe with satig- 
faction that the publication of a Bengaleo newspaper has beon 
commenced. The diffusion of general knowledge and information 
amongst the natives must lead to beneficial effects ; and the 
Publication we allude to, under proper regulations, may become 
of infinite use, by affording the more ready means of communica- 
tion between the natives and the European residents.—The 


Asiatic Journal and Monthly Register (London) for January 1819, 
0, 59. 


১৬ মে ১৮১৮ তারিখে “ওরিয়েন্টাল স্টারে’ উল্লিখিত সংবাদপত্রখানি 
যে ‘বাঙ্গাল গেজেটি’, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 
সমাচার দর্পণ’ প্রকাশিত হয় পরবর্তী ২৩এ মে ( শনিবার ) তারিখে 
কিন্ত এই সংবাদটিকে আমি "বাঙ্গাল গেজেটি’ প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ 
বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। 

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের গবর্েন্ট গেজেট’ নামক ইংরেজী 
সাপ্তাহিকে গন্ধাকিশোরের সহকর্মী হরচন্দ্র রায়, ১২ই মে তারিথযুক্ত 
একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন) বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, “বাঙ্গাল 
গেজেটি” “বাহির হইবে” (“intends to publish”) এবং ১৬ই মে 
তারিখের ওরিয়েন্টাল স্টারের সংবাদে দেখা যাইতেছে, 455 
publication of a Bengalee Newspaper has been com- 
menced.” তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের কোন এক 
দিনে ‘বাঙাল গেজেটি’ প্রকাশিত হইয়াছিল । “বাঙ্গাল গেজেট” প্রতি 
শুক্রবার প্রকাশিত হইত, স্থৃতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৭. 


উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। "বাঙ্গাল গেজেটি “বাহির 
হুইবে”--এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পরদিনই ১৫ই মে 
তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই ‘ওৱবিয়েণ্টাল 
স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা! দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য 
লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত 
হইয়াছে__এই জাতীয় তৎপরতা সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষ ভাবে 
বিবেচ্য ৷ সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে ধাহাদের 
জ্ঞান আছে, তাহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোনও গল্তি থাকা 
সম্ভব । আমার বিশ্বান, এই সংবাদের অর্থ_বাঙ্গীল গেজেটি’ প্রকাশের 
আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে) “the publication...has been 
commenced” কথাগুলির দ্বার| সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন। 

অপর পক্ষে, শ্রীরামপুর মিশনরীরা বলেন, ‘সমাচার দর্পণ’ “বাঙ্গাল 
গেজেটি’র দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
ত্রৈমাসিক ‘ফ্ৰেও অব ইণ্ডিয়া’র মতে :-_ 


১১,100 a fortnight after the publication from the Serampore 
press of the Sumachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed 
in India, he [Gunga kishor] published another, which we hear has 
since failed. 

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে ১১ জুন ১৮৩১ 
তারিখে “সমাচার দর্পণ-সম্পাদক যে মন্তব্য করেন, তাহাও এ স্থলে 
উদ্ধৃত করিতেছি :__ 


দর্গণ ও বাঙ্গাল গেজেট ।-,*আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের 
দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্ত 
কদাচ পূৰ্ব্বে নহে।---ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষার় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ 
হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়! তত্সম্তম অনিবাধ্য 
প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষ! করা যাইবে না। 


এই সকল কারণে যত দিন পর্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়| 
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যাইতেছে, তত দিন পর্যন্ত কোন্থানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র--এ 
বিষয়ে চরম কথা বলা বোধ হয় উচিত হইবে না । 

“বাঙ্গাল গেজেটি’র কোন সংখ্যা এ-পৰ্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় উহার 
বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে জানিবার 
উপায় নাই । একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 
উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা! 
সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের কুচিকর নানা কথা থাকিত এবং 
উহার সডাক মাসিক মূল্য ছিল দুই টাকা ৷ ১৮১৯ খ্রীষ্টাবের জুলাই 
সংখ্যা এশিয়াটিক জর্নাল পত্র পাঠে জানা যায়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ‘বাদ্গাল 
গেজেটি’ পত্রে সহমরণ বিষয়ে ওই বৎসরে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 
প্রবর্তক ও নিবৰ্ত্তকের সম্বাদ’ পুনৰ্মুদ্ৰিত হইয়াছিল। “বাঙ্গাল গেজেটি’ 
বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, বৎসরখানেক চলিয়| বন্ধ হইয়া যায় । 


ইং ১৮১৯ 
৪। গস্পেল মাগাজীন ৷ (মাসিক) ডিসেম্বর ১৮১৯ । 


গস্পেল মাগাজীন’ এই সময়ের দ্বিতীয় মাসিকপত্ৰ এবং খীষ্টীয় তত্ব 
বিষয়ে সর্বপ্রথম সামগ়িক-পত্র। এখানি মাসে-মাসে ইংরেজ্রী-বাংলায় 
বাহির হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্ের _ 
ডিসেম্বর মাসে। Baptist Auxiliary Missionary Society 
ইহার প্রকাশক । 


১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ‘গম্পেল মাগাজীন’-এর 
একটি বাংলা সংস্করণও বাহির হয়। 
ইং ১৮২১ 
€ ব্ৰাহ্মণ সেবধি ত্ৰান্সণ ও মিসিনরি সম্বাদ ৷ সেপ্টেম্বর ১৮২১ } 


“কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত” একখানি 
পত্র ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের /সমাচার দর্পণে, প্রকাশ করেন । 


Pe 


=" 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৯. 


রামমোহন রায় এই পত্রখানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্মের 
প্রতি অযথা আক্রমণ জ্ঞান করিয়া প্রতিবাদ কর! সঙ্গত মনে করিয়া- 
ছিলেন। তিনি তাহার পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রশ্নগুলির উত্তর 
‘সমাচার দর্পণেঃ পাঠান ৷ "সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ 
তারিখে মন্তব্য করেন যে, যদি পত্রখানির “অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ 
বহিষ্কৃত করিয়া! কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি 
দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সৰ্ব্ব সমেত অন্থাত্র ছাপাইতে 
বানা করেন তাহাতেও হানি নাই |” তখন রামমোহন শিবপ্রসাদ 
শর্মার নামে ১৮২১ খ্ৰীষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে “37017578001 
Magazine. The Missionary and the Brabhmun No.1 
ব্ৰাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ নং ১ 1891’ নামে একখানি: 
সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন ৷ ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় 
তাহার ইংরেজী অন্বাদ থাকিত। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ১৮২১ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল । 


৬। অম্বাদ কৌমুদী । । (সাপ্তাহিক ) ৪ ডিসেম্বর ১৮২১। 
‘বাদ্দাল গেজেটি’ উঠিয়া যাওয়ায় হিন্দুরা একখানি বাংলা সমাচার- 


. পত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অন্নভব করিতেছিলেন। সে অভাব দূর 


করেন-_কলুটোলা-নিবানী তারাচাদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
‘সম্বাদ কৌমুদী”র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়_-৪ ডিসেম্বর ১৮২১। 
প্রথম সংখ্যায় লিখিত হয়_-"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র-গ্রকাশের 
প্রধান লক্ষ্য ।-.*দেশবাসীর অভাব-অন্থযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে, 
আলোচিত হইবে” ‘সম্বাদ কৌমুদী'র শিরোভাগে এই গ্লোকটি, 
থাকিত = 

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং। 

রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্ধা শীতলং জগৎ ॥ 


‘সম্বাদ কৌমুদী’ প্ৰতি মঙ্গলবার প্রাত:কালে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া প্রকাশিত: 


১০ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


হইত ৷ রামমোহন রায় ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 
নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন । 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সম্বাদ কৌমুদী’র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই কয় সংখ্য! পরিচালন করেন । 
অতঃপর তারাচাদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্ত ‘সম্বাদ কৌগুদী'র সম্পাদক 
হন; আড়াই মাস পরে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি অবসর গ্রহণ 
করিলে গোবিন্দচন্দ্র কোঙার সম্পাদক হন। অল্প দিনের জন্য ইহার 
প্রচার বন্ধ ছিল, কিন্তু পর-বংসর ( ১৮২৩ ) এপ্ৰিল মাসে আহিরীটোলা- 
নিবাসী আনন্দচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে “সম্বাদ কৌমুদী’ পুনঃ- 
প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পর, এই পত্র প্রায় দশ বংসব জীবিত 
ছিল। এই সময়ের মধ্যে কিছু দিন হলধর বন্ধু ও রাধাপ্রসাদ রায় 
‘সিম্বাদ কৌমুদী’ পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ গ্রীষ্টবের গোড়া হইতে 
“সম্বাদ কৌমুদী’ সপ্তাহে ছুই বার প্রকাশিত হইত । 

হিন্দুদের কতকগুলি প্রচলিত প্রথা__বিশেষতঃ সহমরণের বিরুদ্ধে 


লেখনী ধারণ করার ‘সম্বাদ কৌমুদী’ জনসাধারণের বিরাগভাজন 
হইয়াছিল। 


ইং ১৮২২ 
৭! প্রশ্বাবলী। (মাসিক ) ফেব্রুয়ারি ১৮২২। 


কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কতৃপ্ক ‘পশ্বাব 
মাসিক পুণ্তক প্রকাশিত হয়। ইহার এক-এক সংখ্যায় এক-একটি 
জন্তুর বিবরণ, এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই-সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র 
থাকিত। পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যার তারিখ_ফেব্রুয়ারি ১৮২২। 
“পশ্বাবলী” পত্রের প্রথম পর্যায় পাদরি লসন সঙ্কলন করেন এবং ডবলিউ. 
এইচ. পীয়র্স, বাংলায় অঙ্গুবাদ করেন। কাঠখোদাই চিত্রগুলি লসনের | 


১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে (?) লসনের মৃত্যু হওয়ায় ‘পশ্বাবলী’র প্রথম পর্যায় ছয় 
সংখ্যার বেশি অগ্রসর হয় নাই । 


লী’ নামে একখানি বাংল! 


A 
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দ্বিতীয় পর্যীয়ের পশ্বাবলী’ পরিচালন করেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক 
রামচন্দ্র মিত্র । তিনি সর্বনমেত ১৬ সংখ্যা ‘পশ্বাবলী’ ইংরেজী-বাংলায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


৮। সমাচার চক্দ্রিকা। (সাপ্তাহিক ) ৫ মাৰ্চ ১৮২২ । 


‘সম্বাদ কৌমুদী’ পত্রে সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়কে 
আন্দোলন করিতে দেখিয়া রক্ষণশীল হিন্দুরা তাহাদের পক্ষ হইতে 
একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার আয়োজন করিলেন। এই 
সাপ্তাহিক পত্রব_“সমাচার চন্দ্ৰিকা’। ইহার সম্পাদক হইলেন ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ; তিনি ‘সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন_-এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। “সমাচার চত্দ্রিকা'র প্রথম 

'খ্যা প্রকাশিত হয়--৫ মার্চ ১৮২২। ইহার শিরোভাগে নিম্নলিখিত 

শ্লোকটি মুদ্রিত হইত ৮ 

সদা সমাচারজুষাং ফলাগিকা, পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা 

বিভূম্ততে সর্ব্বমনোন্ুরঞ্জিকা শরিয়া ভবানীচরণশ্য চন্দ্রিকা। 
১৭৫১ একের বৈশাখ ( এপ্রিল ১৮২৯ ) হইতে “সমাচার চন্ৰৰিকা’ সপ্তাহে 
ছুই বার করিয়া বাহির হইতে থাকে । রক্ষণশীল হিন্দু-সম্প্রদায়ের মুখপত্র 
হিসাবে “সমাচার চন্দ্রিকা’র প্ৰাধান্য বিশেষরূপে' বাড়িয়াছিল ; গ্রাহক- 
সংখ্যাও অন্থান্ত বাংল! সাময়িক-পত্ৰগুলির তুলনায় বেশি ছিল। 

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজরুষ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন ‘সমাচার 
চন্দ্রিক!’ সম্পাদন করিয়াছিলেন ৷ রাজরুষ্ণবাবু খণজালে জড়িত হইয়| 
পড়ায় ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পত্রিকার স্বত্ব ভগবতীচরণ 
চট্টোপাধ্যায়কে বিক্রয় করেন | ৭ মে ১৮৫২ তারিখের “সংবাদ প্রভাকর’ 
পত্রে ভগবতীচরণের “সমাচার চন্দ্রিকা” প্রকাশের উল্লেখ আছে । ১৮৫৩ 
খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার অতি অল্প দিনের জন্তু পুরাতন “সমাচার চন্দ্ৰিকা’ও 
প্রকাশিত হইয়াছিল__সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার উল্লেখ আছে। 

‘সমাচার চন্দ্রিকা’ও সে-যুগের একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ছিল। 


১২ বাংল! সাময়িক সাহিত্য 


»। শ্রীষ্টের রীজ্যবৃদ্ধি। (মাসিক) মে ১৮২২। 


১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামপুর হইতে ‘খ্ৰীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি নামে 
একখানি মাসিকপত্ৰ প্রকাশিত হয়। খ্ৰীষ্টতত্ব সম্বন্ধে ইহা বাংলায় দ্বিতীয় 
মাসিকপত্ৰ ৷ 


১৮২৩ খ্রীন্টাব্দের মুদ্ৰোযন্ত্ৰ- বিষয়ক আইন 


ইংরেজী সংবাদপত্ৰগুলিতে--বিশেষতঃ সিক্ত বাকিংহামের ‘ক্যালকাটা 
জৰ্নালে’ অনেক লেখা বাহির হইতে লাগিল, যাহা সরকারের নিকট 
আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়মের বিরোধী 
বলিয়া মনে হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া! সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি 
প্রবর্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের 
সভ্যেরা ইংরেজী সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে 
প্রকাশ করিলেন। উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী তাহার ১০ অক্টোবর 
১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত 
করেন। তিনি লিখিতেছেন :-_ 
বর্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি 
বাংলায় [ ‘স্বাদ কৌমুদী’ ও ‘সমাচার চন্ত্রিকা’ ] এবং দুইখানি ফার্সীতে। 
চারিখানিই সাপ্তাহিক ।---ফাসী কাগজগুলির নাম--“জাম-ই-জাহান-নূম!’ 
এবং ‘মীয়াৎ-উল্‌-আখ্বার’ ।---দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন ব্লায়ের।০ 
ধৰ্ম সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে__ইহা জানা কথা, এবং 
সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়| খৰীঞ্ীয় ত্ৰি্বৰাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্ঠকর ৷... 


* শীরাঘউন্-আথবার' ফাদী ভাবায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। কলিকা তাঁর 
ধৰ্মতল| হইতে মুদ্রিত হয়! ১২ এপ্রিল ১৮২২ (শুক্রবার ) তারিখে এই সাপ্তাহিক পত্ৰ 
প্রথম প্রকাশিত হয়। 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৩ 


ফার্সী ও বাংল! উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। 
‘সতীদাহ’ লইয়। বাংল। সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচন! প্রকাশ করা হইতেছে। 
ইউবোীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই সকল আলোচনা 
চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে। (বঙ্গানুবাদ) 
এই মিনিটে বেলী স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি 
খোলাখুলিভাবে লেখেন £ 
The liberty of the Press, however essential to the nature of 0 free 
State, is not in my judgment, consistent with the character of our 
institutions in this country, or with the extraordinary nature of their 
069709963১০ 
১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর সকৌন্দিল লর্ড হেক্লিংল সংবাদ- 
পত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কতৃপক্ষের নিকট 
নৃতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর-ব২সরের লই জাহুরারি তারিখে 
লৰ্ড হেন্টিংদ বিলাত-াত্রা করেন। আ্যাভাম অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর- 
জেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কতৃপক্ষের সমর্থন পাইয়| ৪ মার্চ 
১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস-আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী 
এপ্রিল মানের ৪ঠ| তারিখে সুপ্রীম কোর্টে বেজেঞ্জীকত হইয়া এই আইন 
জারি হইল। 
এই আইন অনুমারে কোন সাময়িক-পত্র বাহির করিবার পূর্বে 
স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স 
বা অন্থমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ ছিল। কোন ম্যাজিস্ট্টটের 
নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবৰ্মেণ্টের চীফ সেক্রেটরির নিকট * 
পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি পাওয়া যাইত, কিন্তু সেজন্য কোনও 
ফি দিতে বা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা 
বাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হইতেই প্রত্যেক 
সম্পাদককে দেওয়া থাকিত। তাহা সত্বেও আইনবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের 


হী 
+ ১৯২৮ খীষ্টাবের নবেম্বর সংখা! “মডার্ন রিভিযু* পত্রে (পৃ. ৫৫৩-৬০ ) ও ‘বাংলা 
সীমরিক-গঞ্ গ্রন্থে (পৃ. ১*২-১৬ ) বেলীর সমগ্র মিনিটটি মুদ্রিত হইয়াছে। 


১৪ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


আলোচনা করিলে, কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত এবং 
বেআইনীভাবে কাগজ চালাইলে চারি শত টাক! পর্যন্ত অর্থদণ্ডের 
ব্যবস্থা ছিল ৷ 

এই নূতন আইনের প্রথম ফলস্বরূপ রামমোহন রায়-সম্পাদিত 
‘মীরাত-উল্‌-আখ বান’ বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ সংখ্যায় (৪ এপ্রিল 
১৮২৩) রামমোহন জানাইলেন যে, নৃতন আইনের অপমানজনক শর্তে 
রাজী হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ । 


₹ ১৮২৩ 
১০। সম্বাদ ভিমিরনাশক ৷ (সাপ্তাহিক ) অক্টোবর ১৮২৩ | 


১২৩০ সালের কাতিক মানে “সম্বাদ তিমিরনাখক” নামে একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১২৩৭ সাল হইতে ইহা অর্ধ-সাপ্তাহিক 
অৰ্থাৎ সপ্তাহে ছুই বার বাহির হইতে থাকে । 

স্বাদ তিমিরনাশক” রক্ষণশীল দলকে সর্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিত, এবং যখন-তখন উদ্বারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে 


ত্ৰুটি করিত না। ১৮৩৭ খীষ্টাব্দের পূৰ্বেই 'সগ্থাদ তিমিরনাশকে’র 
প্রচার রহিত হয় বলিয়| জানা যায়। 


১১। বঙ্গদুত। (সাপ্তাহিক ) ৯ মে.১৮২৯ ৷ 
৯ মে ১৮২৯, শনিবার ‘্বঙ্গদূত’ প্রকাশিত হয়। 
শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত :__ 
সংগোপনেন্নবিবৃতিং প্রবদস্তি দূতাঃ 
কিঞ্চাখিলার্থকলনাদ্বহদেশভূতপ্রদ্া 


‘বঙ্গদূতে'র 


সৰ্ব্বে ন তত্ৰ সুজন| হিতমভ্যুপেতাঃ। 
ময়ং বিতন্থুতে খনু বঙ্গদূতঃ ॥ 


অন্তঅন্তদূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমান্র কহে সংগোপনে । 
তাহাতে সচরাচরে, তত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে ॥ 
অতএব সাধারণ, সৰ্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুভূত। 


সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত ॥ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ১৫ 


‘বঙ্গদূতে'র সম্পাদক ছিলেন_ নীলরত্ব হালদার। অবকাশের 
অভাবে কিছু দিন পরে তিনি অবসর লইতে বাধ্য হইলে, ভোলানাথ 
সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হইলে, 
মহেশচন্দ্র রায় অল্প দিন কাগজখানি পরিচালন করিয়াছিলেন । 


১২। জর্বতত্বদীপিক। এবং ব্যবহার দর্পণ । (মাসিক?) 
জুলাই ১৮২৯ । 


১২৩৬ সালের শ্রাবণ মাসে এই “পুস্তকগ-এর ১ম খণ্ড এবং পৌষ 
মাসে “২ সংখ্যা” প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল এক টাকা। 
কালাটাদ রায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; “যাহার এই 
পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবেক তিনি বহুবাজারের গিরিধর বাবুর বাটাতে 
শ্রী কালাচাদ রায়ের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন ।” 

দেশ-বিদেশের বৃত্তান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করাই 
গ্রধীনতঃ ‘সৰ্ব্তত্বদীপিক| এবং ব্যবহার দর্পণে'র উদ্দেশ্য ছিল। ইহ! 
তিমিরনাশক যন্ত্রে মুদ্রিত হইত) ‘সম্বাদ তিমিরনাশক’ রক্ষণশীল দলের 
সমর্থনকারী ছিল। ‘সৰ্ব্বতত্বদীপিকা’ও যে প্রচলিত আচার-ব্যবহারাদি 
সংরক্ষণের জন্যই প্রচারিত হইতেছিল, তাহা ইহার প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত 
পঅনুষ্ঠানপত্রে” প্রকাশ গ্রন্থের শেষ খণ্ডে ব্যবহার দর্পণ সঙ্কেত 
করিয়া এই দেশীয় লোকেরা অন্যদেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ 
করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং 
সদ্ব্যবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক যখন বিষয়ান্গরোধে 
কোন বিষয় যাহাতে সাহেব লোকের দিগের আমোদজনক হইতে পারে 
এমন অনুভব হইলে ইংরাজী ভাষায় তাহা লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা 
যাইবেক ৷” 

‘সৰ্বতত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণে'র প্রথম খণ্ডে “এতদ্দেশে 
গোরালোকের বসতি” ও “পারস্ত ভাবা পরিবর্তনে আদালতে ইংরেজি 
ভাষা প্রচলিত হইবার বিষয়” আলোচিত হইয়াছে । 


| 
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ইং ১৮৩০ 
১৩। নাস্তপ্ৰকাশঃ। ( সাপ্তাহিক) জুন ১৮৩১ ৷ 
১৮৩০ খ্ৰীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রস্থাধ্যক্ষ 
লক্ষ্মীনারায়ণ স্যাঁয়ালঙ্কার এই সাপ্তাহিক পত্রথানি প্রকাশ করেন। 
ইহাতে কেবল শাস্তীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ১৮৩১ গ্রষ্টান্সের 
প্রথম ভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ জজ-পণ্ডিত-রূপে পূর্ণিয়া গমন করিলে 
পত্ৰিকাখানির প্রচার রহিত হয়। 


ইং ১৮৩১ 
১৪। সংবাদ প্রভাকর। (সাপ্তাহিক ) ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১। 
‘সংবাদ প্রভাকর’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীতি। বাংলা ভাষায় 

প্রকাশিত ইহাই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র । কিন্ত প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক- 
রূপে প্রকাশিত হয়; ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--১৬ মাঘ ১২৩৭ ৷ 
‘সংবাদ প্রভাকরে’র কঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত; শ্লোক 
দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্থের অধ্যাপক প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের 
রচিত :-_ 

॥ সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সৰ্বোষু সমপ্রভাকরঃ ॥ 

উদেতি ভাম্বং সকলা প্রভাকরঃ সদর্থসন্বাদনবপ্রভাকরঃ॥ = * 

1৭1 নক্তং চত্রকরেণ ভিন্নমুকুলেধিন্দীবরেযু ক্ষচিদ্ভরামংভ্রামমভন্দ্রমীষদমৃতং 


গীত্ব| ক্ষুধাকাতরাঃ 1০০ 
৭০০1 অগ্যোগ্দ্িমলপ্রভাকরকরপ্রোভিন্নপন্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবস্ত 


চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রূসং ॥০০*| 

সংবাদ প্রভাকর’-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্র সাহায্যকারী ছিলেন 
পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র ও নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র যোগেন্্রমোহন ঠাকুর । ষোগেন্্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক 
এবং তাহার কবিতার গুণগ্ৰাহী | তাহারই ব্যয়ে ‘সংবাদ প্রভাকরঃ 
প্রথমে চোরবাগানের একটি মুত্ৰাযন্ত্ৰে মুদ্রিত হইত | কয়েক মাস পরে 
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১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুর-বাড়িতে ‘সংবাদ প্রভাকর’ মুদ্ৰণের জন্য 
একটি মুদ্ৰাযন্ত্ৰ স্থাপিত হয়। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
মৃত্যুতে “প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর 
কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।” দেড় বংসর 
চলিবার পর ২৫ মে ১৮৩২ তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর “সংবাদ 
প্রভাকর’ পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মান-তিনেক 
পূৰ্বে পত্রিকার সংমস্বব ত্যাগ করিয়াছিলেন ৷ 

চারি বংসর পরে, ১৭ আগস্ট ১৮৩৬ তারিখে ‘সংবাদ্ব প্রভাকর’ পুনঃ- 
প্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিক-রূপে নহে,__বারত্রয়িক-( সপ্তাহে 
তিন বার )-রপে। এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 
১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে “সংবাদ প্রভাকর’ 
দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। 

১২৬০ সালের বৈশাখ হইতে “সংবাদ, প্রভাকরে'র একটি মাসিক 
সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই মাস-পয়লার কাগজগুলিতে 
“সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের 
জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গণ্য পদ্য পরিপুরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং 
সর্বশেষে__মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত* 
হুইত। ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্যটন করিয়া প্রাচীন 
কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; 
এগুলি তিনি প্রধানতঃ ১৮৫৪-৫৫ শ্রষ্টাব্দের মাস-পয়লার কাগজগুলিতে 
মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কাধে তিনি অগ্রসর না 
হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদ্ধিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই 
থাকিত না। 

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করিলে 
তাহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে*র সম্পাদক হন। 

“সংবাদ প্রভাকর’ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে-যুগের 
একখানি উচ্চান্দের সংবাদপত্র । দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে 
ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত॥ 

২ 
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রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, জয়গোপাল 
তৰ্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও 
পণ্ডিত ইহার লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্ৰ, 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি ‘সংবাদ প্রভাকরে’ই 
প্রকাশিত হয়। 


১৫। সম্বাদ সুধাকর। (সাপ্তাহিক ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ ৷ 


“কাচড়াপাড়| নিবাসী বৈছ্যকুলোভ্তব” প্ৰেমচাদ রায় ইহার সম্পাদক 
ছিলেন। 'সম্বাদ স্থধাকর’ মতে অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল। এই পত্রিকার 
জন্য কানাইলাল ঠাকুর একটি মুদ্ৰাযন্ত্ৰের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 
ইহার স্থিতিকাল চারি বৎসর । 


১৬। সমাচার সভারাজেন্দ্র । (সাপ্তাহিক ) ৭ মার্চ ১৮৩১ । 


ইহাই মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্ৰ । ২৫ ফান্তন 


১২৩৭ তারিখে কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্লা বাংলা ও ফার্সী ভাষায় ইহ! 
প্রকাশ করেন। “সমাচার সভারাজেন্দ্র প্রাচীনপন্থী ছিল। 


১৭। জ্ঞীনান্বেষণ। (সাপ্তাহিক ) ১৮ জুন ১৮৩১ | 


ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_১৮ জুন ১৮৩১ | ‘জ্ঞানান্বেযণ’ 
ইংরেজী-শিক্ষিত উদ্বারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম 
সম্পাদক__দক্ষিণানন্দন ( পরে “দক্ষিণারপ্তন” ) মুখোপাধ্যায় 

দক্ষিণানন্দনের পর ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পরিচালন করেন-_রসিকরুষ্ণ মল্লিক 
ও মাধবচন্ত্র মল্লিক ৷ তাহারা ১৮৩৩ খ্ৰীষ্টাবের জানুয়ারি মাসে কাগজ- 
খানিকে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করেন । 

নামে সম্পাদক না হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই গোড়া হইতে 


‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিতেন। তিনি একটি 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :-- * 
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“আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়| রাজা রামমোহন রায়ের সহিত 
প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথ| ও সহমরণ 
নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, ন্ত্রীলোকদিগের বিছ্াভ্যাস ইত্যাদি বিষয় 
সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে 
নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার 
আনুকুল্য করি. | সদ্ধংখ্য যুবহিন্দুগণ যাহার! বালিকাদিগের শিক্ষালয় [ বীটন- 
বালিকা-বিদ্ভালয় ] স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তীাহারাও কি স্মরণ রাখেন না 
জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারড় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূয| কবিতা করিতে 
তাহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বন্ধুগণের সম্মুখে 
দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিত| জ্ঞানান্বেষণের শিরোভুযা 
হয়, ‘‘‘সে কবিতা এই-- 

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর। 
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর ॥ 
গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি । 
বাঞ্ছ| হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন ৷ 
দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন ॥ 
লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার । 
একেবারে শঠতারে কর্হ সংহার ॥* 

বামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানান্বেষণ পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। তাহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। তারকচন্ত্ 
বসু, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্যারীটাদ মিত্রও 
‘জ্ঞানান্বেষণে’র সহিত যুক্ত ছিলেন। 

প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 
‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রের প্রচার রহিত হয়। 


১৮। অন্ুবাদিকা। (সাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৩১। 


বাধামোহন সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 
করেন। ইহাতে প্রধানত ৫০1৫? পত্রের প্রবদ্ধাদির বঙ্গানুবাদ 
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থাকিত। “রিফর্মার” ও ‘অনুবাদিকা’--উভন্ন পত্রেরই স্বত্বাধিকারী 
ছিলেন--প্ৰসন্নকুমার ঠাকুর | 

১৯ ৷ সম্বাদ রত্বাকর। (সাপ্তাহিক ) ২২ আগস্ট ১৮৩১ ৷ 


প্রচলিত ধৰ্ম ও আচারের সমর্থনই এই পত্ৰিকা প্রচারের উদ্দেশ্য 
ছিল। রামচন্দ্র পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের 
জানুয়ারি মাসে ইহার প্রচার রহিত হয়। 


Ed 


২০। সম্বাদ সারসংগ্রহ। ( সাপ্তাহিক ) ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ | 


ইহাই বাঙালী সম্পাদিত সর্বপ্রথম ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্র । 
ইহাতে প্রধানত অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রের সারসন্কলন থাকিত। 


২১। জ্ঞানোদয়। -( মাসিক) ডিসেম্বর ১৮৩১ | 


রামচন্দ্র মিত্র ও কুষ্ণধন মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। ‘জ্ঞানোদয়’ 
ছেলেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহাতে প্রধানত নীতিকথা, 
ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। ‘জ্ঞানোদয়’ ২০ 
ংখ্য। পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । 


ইং ১৮৩২ 
২২। বিজ্ঞানসেবধি। (মাসিক ) এপ্রিল ১৮৩২ | 


ইহার প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্র এইরূপ : «বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ 
শিল্প শান্তের নিধি--লাৰ্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞান শান্তের 
অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুক্ত এইচ এইচ 
উইল্দন সাহেবের আদেশে গ্ৰীযুত বাবু অমলচন্দ্ৰ গাঁদিলি ও কাশীপ্রপাদ 
ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাপ্ত্র ভাষান্তরার্থে 


সমাজ কর্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল ১ সংখ্যা...ইং ১৮৩২ 
শাল” । 


২০ ৩ 
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আমি ইহার প্রথম দ্বাদশ সংখ্যা দেখিয়াছি; ৯ম ও ১০ম সংখ্যার 
প্রকাশকাল--১৮৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দ । 


২৩। দলৰৃত্তান্ত। (সাপ্তাহিক?) ইং ১৮৩২ ৷ 


১৮৩২ খ্ৰীষ্টাবের প্রথম ভাগে এই সাময়িক-পত্রখানি প্রকাশিত হয়। 
সামাজিক দলাদলির সংবাদই ইহাতে স্থান পাইত । 


২৪। সংবাদ রত্বাবলী। (সাপ্তাহিক ) ২৪ জুলাই ১৮৩২ | 


বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, “প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে 
খ্যাতি লাভ করেন। তাহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের 
জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে [ ২৪ 
জুলাই ১৮৩২ ] ‘সংবাদ রত্বাবলী’ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের 
সম্পাদক হয়েন।” 

‘সংবাদ রত্বাবলী’ “এক বৎসর আট মাস তিন দিবস” পর্যন্ত জীবিত 
ছিল। ১৫ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে ব্ৰজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদকত্বে 
ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়। 


২৫ । জ্ঞীনসিদ্ধু-তরক্ব । (মাসিক?) ইং ১৮৩২ ৷ 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার পরিচালক ছিলেন । 


ইং ১৮৩৩ 


২৬। বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ। (পাক্ষিক) সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। 


“বিজ্ঞানসারসংগ্রহ, একখানি দ্বিভাষিক ( ইংরাজী-বাংল! ) পাক্ষিক 
পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়_১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথম পক্ষে। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এদেশে প্রচার 
করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী- 
শ্রেণীর তিন জন শিক্ষক-_ ভবলিই এম্‌. উলেস্টন, গন্ধাচরণ সেনগুপ্ত ও 

গু. স্মল’ 
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নবকুমার চক্রবর্তী ‘বিজ্ঞানসারসংগ্রহ’ সম্পাদন করিতেন। এই পত্রের 
ইংরেজী নাম--770 Hindoo Manual of Literature. 

১৮৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ‘বিজ্ঞানসারসংগ্ৰহ’ মাসিক- 
পত্রে পরিণত হয়। এই সময় হইতে ইহাতে ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য 
উপাদেয় সংস্কৃত ও বাংলা রচনার অন্ুবাদও দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 


২৭। চার আনা পাত্রকা॥ (মাসিক?) ইং ১৮৩৩ ৷ 


পাদরি লঙের মতে ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 


ইং ১৮৩৫ 


২৮। সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয়। (মাসিক...) ১০ জুন ১৮৩৫ | 


“সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয়’ প্রথমে মাঁদিকপত্র-রূপে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত 
হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল__২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার । 
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। সেকালের প্রথা-মত 
‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র ললাটে উদ্দেশ্যবাচক একটি শ্লোক থাকিত। 
প্রথম সংখ্যায় যে শ্লোকটি প্রকাশিত হয়, তাহা এইরূপ := 

অজ্ঞানরূপং তিমিরং বিনশ্ ভ্ঞানপ্রকাশং প্রতিমাসমেব । 
বিভ্তীরধ্য লোকে হরচন্দ্রকেতুঃ সম্পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয় এব ভাতি। 

পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে কিন্তু স্বতন্ত একটি শ্লোক মুদ্রিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল :_- 

দশ পঞ্চ কলা পূৰ্ণে পূৰ্ণিমায়াদ্বিধৌ পুনঃ । 
অধুনা হ্রচন্দ্রেণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ঃ কৃত:। 

১৮৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৯এ এপ্রিল “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” সাপ্তাহিক পত্রে 
পরিণত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের “ক্যালকাটা মন্থলী জর্নালে প্রকাশ :-- 


The Sungbad Purno Chundrodoy.—The Monthly-Magazine of this 


name, has since the 19th April, been changed to a weekly Literary and 
Political Journal, (P, 201) 
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তিন বৎসরের উপর হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি?) মাস হইতে 
কলিকাতা আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের উদয়চন্্র আঢ্য ইহার সম্পাদক 
হন। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের ‘সমাচার দর্পণ” পত্রে প্রকাশ = 

৭১২৪৫ সাল, পৌষ ।--সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয় পত্রের শ্ৰীবৃদ্ধি হয় এবং তত্সম্পাদন 
কাৰ্য্যে শ্রীউদরচন্দ্র আচ্যের নাম প্রকাশ হয়।” 

১৮৪১ খ্ৰীষ্টাব্দে উদয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্ৰ আঢ্য ‘সংবাদ 
ূরণচন্দ্রোদয়ে”র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন ৷ খুব সম্ভব, এই সময় হইতেই 
নিয়ের গ্লোকটি পত্রিকার কণ্ঠে মুদ্রিত হইত :_- 

দুষ্ট হৃষ্ট্যা শশাঙ্কং দিনরুচিরহিতং সাঙ্কহ্বাসং নিরঙ্কং ধাত সংবাদ 
সোমং গুণময়মস্থজৎ পঙ্কজত্মং তমোসং। 
স্বাঢ্যে সাঢ্যে সলেখে সমধুহদয়িতেহব্বৈতচন্দ্ৰে সুশৈলে 
ভব্যোভব্যোভবাদ্ধো৷ হরপদহৃদি সংপূৰ্ণচন্দ্ৰোদয়োমৌ ॥ 

১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ‘সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয’ দৈনিকের 
কলেবর ধারণ করে; ১৯ নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 
“সংবাদ ভাস্করে’ প্রকাশ :-- 

“আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * %* * 
সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার 
সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে--- ৷” 

১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্দ্ৰের মৃত্যুর পর তৎপুত্র 
গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ১৮৮৬ খ্ৰীষ্টাব্বের আগস্ট মাস পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন 
করেন। “সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয়ে’র পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য; 
১৩১৪ সালের বৈশাখ মানে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার পর আরও ১১ 
মাস চলিয়া “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় বন্ধ হইয়া যায়। 

‘সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয়’ সে-যুগের একখানি উচ্চার্দের সংবাদপত্র ছিল । 


২৯। ভক্তিমূচক। (সাপ্তাহিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । 
ইহাতে প্রধানতঃ বিষ্ণুভক্তির আলোচনা! প্রকাশিত হইত। 


২৪ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 
সংবাদপত্রের শৃত্খল মোচন 
১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্ৰাযন্ত্ৰ শৃ্খথলিত ছিল। মুদ্ৰাযনত্ৰ- 

বিধির ফলে গবৰ্মেণ্টের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকিলেও কার্ধতঃ সংবাদ- 
পত্রগুলি অনেক দিন যাব__বিশেষ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেট্টিস্কের 
শাসনকালে ( জুলাই ১৮২৮-মার্চ ১৮৩৫ ) স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল । 

ংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের কোন আশঙ্কার কারণ 
নাই__এই বিবেচনায় সাবু চার্লদ্‌ মেটকাফ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখে 
ুদরাযসত্ের শৃঙ্খল মোচন করেন। এই সময় হইতে পরবর্তী বাইশ বৎসর 
সাময়িক-পত্রের স্বাধীনতা অক্ষুগ্ন ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্বপ্রকারে 
বন্ধনমুক্ত কর্লিয়| মেটকাফ শুধু এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর 

ংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোন সাময়িক-পত্ৰ প্রকাশ 
করিতে হইলে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সর্বাগ্রে স্থানীয় 
ম্যাজিস্টে টের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই মৰ্মে অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর 
করিতে হইবে যে, তাহারা প্রস্তাবিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক ৷ 


ইং ১৮৩৭ 


৩০। সম্বাদ সুধাসিন্ধু। (সাপ্তাহিক ) ১৩ এপ্রিল ১৮৩৭ | 
প্রকাশকাল-_২ বৈশাখ ১২৪৪। সম্পাদক-_-বটতলা-নিবাসী 

কালীশঙ্কর দত্ত। আয়ু-বতসরেক কাল। 

৩১। সম্বাদ গুণাকর। ( অর্ধ-সাপ্টাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৩৭ | 


প্রকাশকাল ডিসেম্বরের শেষাশেষি ১৮৩৭ | সম্পাদক--শ্ঠামপুকুর- 
নিবাসী গিরিশচন্দ্র বস্থ | 


ইং ১৮৩৮ 
৩২। সংবাদ দ্রিবাকর। (সাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৬৮ ৷ 
প্রকাশকাল--পৌষ ১২৪৫ ৷ সম্পাদক-_গঞ্গানারাঁয়ণ বঙ্গ ৷ 
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৩৩। সংবাদ সৌদামিনী। (সাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৩৮। 
১২৪৫ সালের পৌষ মাসে, কলুটোলা-নিবাসী কালাচাদ দত্তের 


সম্পাদকত্বে এই দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা ) পত্রখানি প্রকাশিত হয় 
আয়ু-_তিন বৎসর |. 


৩৪। সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী । (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৩৮। 


প্রকাশকাল_-১২৪৪ বঙ্গাব্দ । সম্পাদক-_পাৰ্বতীচরণ দাস। ইহার: 

বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভ সমস্তটাই কবিতায় প্রকাশিত 
হইত। নমুনা: 

আমারদের যে বিজ্ঞাপন দিবে গো। 

তাহার পঁক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গে! ॥ 

চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গে! । 

গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো ৷ 

কলিকালে যত সব ভাল মান্ুসের ছেলে গে! । 

লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো ॥ 


ইং ১৮৩৯ 


৩৫। সম্বাদ ভাক্কর। (সাঞ্চাহিক***) মার্চ ১৮৩৯ । 

১৮৩৯ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ( চৈত্র ১২৪৫ ) এই সাপ্তাহিকপত্র শ্রীনাথ 
রায়ের সম্পাদক্ড্গ সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক-রূপে শ্রীনাথ 
রায়ের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর 
তর্কবাগীণ ( গুড়গুড়ে ভট্‌চায )। সিম্বার ভাস্কর’ প্রকাশিত হইলে 
'জ্ঞানান্বেষণ লিখিয়াছিলেন :-- 

“পূর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ- 
প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে--- |” 

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “সিম্লের বাধাকৃষ্ণ মিত্রের 
[ সাতুবাবুর ভগ্নীপতির ] চতুর্থ পুত্র জীবনকুষ্ণের আলগুকুল্যে শ্রীনাথ, 
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বায় ইহা প্রকাশ করেন ৷” এই উক্তি একেবারে অমূলক নাও হইতে 
পারে; কিন্তু এ কথা সত্য যে, গোড়া হইতেই আন্দুল-নিবাসী মথুবানাথ 
মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্ৰাতা গ্ৰুনাথ মল্লিক “সম্বাদ ভাস্কর’ পত্রের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। ১৮৪৪ খৰীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যু হইলে 
গৌরীশঙ্কর তাহার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন ৷ তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“...শ্ৰীনাথবাৰু [ বহু] কাল আমারদিগকে টাক! দিয়া প্রতিপালন 
করিয়াছেন, আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন ৷” 


সম্বাদ ভাস্করে’র শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :-- 
গোঁরীশঙ্করবক্ত পদ্মহৃদয়ে শ্রীনাথপন্নাতুরে! মগ্লোহয়ং সমুদেতি 


ভাস্বরবরঃ সম্বাদপদ্মোদয়ৈঃ। 
হংপন্মপ্রকটায় সম্ততমহে! সদ্বাদপদ্মাধিনাং লোকানাং খলু 


বেদপদ্মপ্ৰকটৈঃ গ্ৰীপদ্মযোনিৰ্বখ৷ ॥ 

এই শ্লোকটির পরিবর্তে ১৮৪৫ খ্রষ্টাবের মাৰ্চ মাস হইতে প্রেমচন্দ্র 

তর্কবাগীশ-রচিত নিম্নের শ্লোকটি 'সন্বাদ ভাস্করে’র্ট কঠে শোভা 
পাইত := 


“ ভ্রাতর্বোধমরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্ত নায় ক্ষণে| দোষধ্বাস্ত দিগস্তরং 
ব্ৰজ ন তেহ্বস্থানমন্রোচিতম্‌। 
ভে| ভোঃ সংগুক্লষাঃ কুক্লধ্বমধুন| সংকৃত্যমত্যাদরাদেগীরীশঙ্করপূর্বপর্ববত- 
মুখাদুজ্জ.ভতে ভাস্কর: ॥ 
কিছু দিন পরে এই দ্বিতীয় শ্লোকটির সহিত আনু একটি শ্লোক 
যুক্ত হয়। শ্লোকটি এইরূপ :__ 
নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তে শাশ্বতঃ শখ্বৎস্বাত্ম- 


গুণাম্থুজোল্জ্বলকরে| দোষাল্তকারোজ.ঝিতঃ। 
নানাদেশবিলাম এষ বিজসন্গ্ূুবর্ণোপরে! গৌৱীশঙ্করপূৰ্ব্ব- 


পর্ববতমুখা ঘোজ্জভতে ভাস্করঃ ॥ 


গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর এই অতিরিক্ত শ্লোকটি আর ছাপা 
হইত না। 
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১৮৪০ খীষ্টাব্ের অক্টোবর মাসে গৌরীশঙ্করের সহযোগী শ্রীনাথ 
বায়ের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুতে ১৪ নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে 
“ক্যালকাটা কুরিয়ার’ লিখিয়াছিলেন :_ 

We understand that the death of Sreenauth Roy will not, in the 
least, diminish the usefulness and efficiency of the Bhaskar,...Sreenauth 
Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to 
it formed but a small part of the editorials. The individual to whom 
praise is due for the able manner in which that paper has hitherto 
been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam 
Bengally editor of the Gyannaneshum, His writings, as far as we have 
been able to judge, are always characterized by good sense and vigorous 
style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he 
gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted 
countrymen, and shewing the great utility of cultivating European 


Janguage.... 

গৌরীশঙ্করই যে “স্বাদ ভাস্করে’র প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তাহার 
আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি 
কীটদষ্ট ‘সম্বাদ ভাস্কর’ পাইয়াছি; এই সংখ্যায় গৌরীশঙ্কর তাহার 
«প্রতিপালক মিত্র” শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুতে লেখেন: 

“এজন্য এই ভাস্কর পত্র ভ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, * * * * 
লিখিব এবং আবশ্যক মতে টাক! * * * লইব, যাহ! লভ্য হইবে শ্রী *** 
ভ্রীনাথ বায় আমারদি * * * * মাত্র সম্পাদক হইয়| * * * করিতে লাগিলেন, 
এবং * * * কিঞ্চিৎ কাল পরেই রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
কটক হইতে আসিয়া পূর্ববালাপিত শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদিগের বাসায় 
আসিয়| রহিলেন, ভাহাতেই রসরাজ পত্র কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন, 
এবং এই ছুই ব্যক্তিই আমারদিগের বাসায় রহিলেন,--: |" 

‘সম্বাদ ভাস্কর’ প্রথমাবস্থায় সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ইহা “দ্ৰীষুত বাবু 
আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটাতে প্রতি মঙ্গলবারে ভাস্কর যন্ত্রে প্রকাশিত 
হুয়।” ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ হইতে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ অর্ধ-সাপ্তাহিকে 
পরিণত হয়। এই সময় হইতে ইহা “কলিকাতার শোভাবাজার 
বালাখানার বাগানে: শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল 
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এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।” ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ তারিখ 
হইতে ইহা সপ্তাহে তিন বার--মদ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে বাহির 
হইতে আরম্ভ করে। ং 

‘ভদ্ৰা্জ্জুন’-প্রণেত| তারাচরণ শীকদার ‘সম্বাদ ভাস্করে’র সম্পাদকীয় 
বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন “যিনি আমারদিগের যন্তরালয়ে বঙ্গভাষায় 
ইংরাজির অঙ্গুবাদ করিতেন”। তারাাদ, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 
‘বিদ্যারত্ব’ নামে একখানি অল্লাযু পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরীশহ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয় । 
তিনি অপুত্ৰক ছিলেন। অতঃপর তাহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন 
ভট্টাচাৰ্য ‘সম্বাদ ভাস্কর’ প্রকাশ করিতে থাকেন। 

‘িন্বাদ ভাস্কর’ বহু দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে-যুগের একখানি 
উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র ৷ 


৩৬। সম্বাদ রসরাজ। (সাপ্তাহিক-..) ২৯ নবেম্বর ১৮৩৯ । 


১৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ তারিখে এই সাপ্তাহিক-পত্ৰখানি প্রকাশিত হয় ॥ 
কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু ইহার প্রকৃত 
পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তৰ্কবাগীশ । কালীকান্তের পর কিছু দিন 
গদাধর ভট্টাচার্যের, এবং গঙ্গাধরের মৃত্যুর ( ১৩ মে ১৮৫৩) পর ধর্মদাস 
মুখোপাধ্যায়ের নামে কাগজখানি প্রকাশিত হইত। “সম্বাদ রসরাজে’র 
গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই কারণে শীদ্ৰই ইহা অর্ধ 
সাণ্তাহিক-পত্রে পরিণত হয়। গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ 
করিয়া ‘সম্বাদ রসরাজ’ অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিল; এমন কি, 
গৌৱীশঙ্কৰ তর্কবাগীশের একাধিক বার কারাবাসও ঘটে। কিন্ত 
ইহাতেও গৌরীশঙ্করের চৈতন্য হয় নাই | শেষে 

[১২৬৩] ২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধব| বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় 
সৰ্ব্বমান্ত দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ 
করাতে ভুবনমান্য কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণুপাতাৰ্থে দণ্ডধর হইলেন, 
ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্ৰীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে 
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রদরাজের নামে গঞ্জীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ * 
, করাতেই.-.ভয়ে রনরাজ অবনত হইয়| রাজাবাহাদুরের কমলকরে আত্মসমর্পণ 
করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে আপনের শান্তিঃ ইইয়াছে,--- ৷” 
৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ (২২ মাঘ ) তারিখে ‘সম্বাদ রসরাজ? “রসরাজ 
বিদায়” লিখিয়া অন্তহিত হয়। 
গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর ( ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯) পর তাহার পালিত 
পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচাৰ্য ১৮৬১ শরীষ্টাব্দের মে মাসে ‘সম্বাদ রসরাজ’ পুনঃ- 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবপর্ধায় পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি 
থাঁকিত :-- + 
সতাং স্বান্তে শান্তং শমন্থথমনীমম্‌ প্রকটয়ন্‌ বিদগ্ধানাং সদ কুন্থমশরলীলাং 
প্রকলয়ন্‌। 
গুণানা বিদুর্বন্‌ গুণিযু খলগৰ্ব্বানপহরন্‌ রসোদন্তোদগারী জগতি রসরাজো! 
বিজয়তে ॥ 
‘সম্বাদ রসরাজ’ পূর্বস্থভীব ত্যাগ করিতে পারেন নাই । অযথা 
গালাগালি ও নিন্দার ফলে ১৮৬২ খ্ৰীষ্টাবের জুন মাসে ধধৰ্ম্মদাস 
মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচাধ্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের 
৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়া" 
হইয়াছে ।” ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে “স্বাদ রসরাজ’ নব কলেবরে 
উদিত হয়; “আহলাদের বিষয় এই ইহাতে এক্ষণে আর কোন অশ্লীল 
বিষয় লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিত্য পত্র করিবেন 
কল্পনা করিয়াছেন” 


৩৭। সংবাদ অরুণোদয়। (দৈনিক) ডিসেম্বর ১৮৩৯ । 


১৮৩৯ খীষ্টাব্দের শেষাশেষি সংবাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰোদয় যন্ত্র শুইতে এই 
‘দৈনিক পত্রখানি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা! 
কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল । 
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ইং ১৮৪০ 


ঙ্চ৮। মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্ৰী ৷ (সাপ্তাহিক ) ১০ মে ১৮৪০ । 

মফস্বল হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম সংবাদপত্র। ‘মুণিদাবাদ 
সম্ধাদপত্রী” কাশিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকুল্যে প্রকাশিত 
হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী । এক বৎসর পরে 
“মুশিদাবাদের ম্যাজিষ্টেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাছুর বর্তমানেই 
তাহার প্রাণবিয়োগ হয়|” 


৩৯। সংবাদ স্থজনরঞ্জীন। (সাপ্তাহিক ) মে ১৮৪০। 
প্রকাশকাল_-মে ১৮৪০। সম্পাদক__হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় । 


৪০। আয়ুৰ্বেদ দর্পণঃ। (মাসিক ) জুন ১৮৪০। 


২৪ জৈষ্ঠ ১২৪৭ তারিখে এই মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়। ইহা "চানকগ্রাম নিবাসি ্রীশ্রীনারায়ণ রায় কর্তৃক 
সংগৃহীতঃ।” তিন খণ্ড প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫২ 
খীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ( আষাঢ় ১২৫৯ ) 'আমূর্বেদ দর্পণ: পুনঃপ্রকাশিত 
হয়। এবারও অল্প দিন পরে--১৮৫২ খ্ৰীষ্টাৰোই ‘আয়ুর্বেদ দৰ্পণে’র 
প্রচার রহিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পর্যায়ের চারি খণ্ড ‘আয়ুর্বেদ 

; দর্পণ একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


৪১। গাবৰ্ণমেণ্ট, গেজেট্‌। (সাপ্তাহিক ) ১ জুলাই ১৮৪০ । 


এই রাজকীয় বার্ডাবহ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইত। 
গবর্ষেপ্টের আইন-কাঙ্নের বন্গান্বাদই ইহাতে স্থান পাইত। “সমাচার 
দর্পণ-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান ১৮৫২ খ্ৰীষ্টাৰ্দের শেষাশেষি পর্যন্ত 
গিবর্নমেন্ট২* গেজেট-এর সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর পাদরি. 


ক্কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সম্পীদকতা করেন বলিয়া 
জানা যায়। 
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৪২। জ্ঞানদীপিক1। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪০ ৷ 
প্রকীশকীল--১২৪৭ সাল ৷ সম্পাদক_-ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৷ 


ইং ১৮৪১ 


৪৩। সংবাদ ভারতবন্ধু । (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪১ | 
প্রকাশকাল--১২৪৮ সাল । সম্পাদক--শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৪৪ । সংবাদ নিশাকর ৷ (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪১ । 
প্রকাশকাল--১২৪৮ ৷ সম্পাদক--নীলকমল দাস ৷ 


ইং ১৮৪২ 


৪৫। বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর ৷ ( মাসিক‘‘') এপ্রিল ১৮৪২ । 

প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ ‘বেঙ্গাল 
স্পেক্‌টেটর’ নামে এক ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশ করেন ৷৷ 
ইহা প্রথমে মাসিকপত্র-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল--এপ্ৰিল ১৮৪২ । 

‘বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর’ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ 
লিখিত হয় :-_ 

“অন্বদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির 
উপযোগি বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিং আন্দোলন করণার্থে 
আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্ধত হইয়াছি এবং যেপ্রকার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকুল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু 
রাজ্যশাসনকারীরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং 
ভারতবর্ষস্থ ও ইংলগুদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের 
হিতেচ্ছ। প্রবল হইতেছে । অপর এতদেশী সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের 
হিতাকাজ্ক| জন্মিয়াছে এবং তাহারা বিশেষ যত্ববান্‌ হইলে তাহাদিগের দ্বারা 
অনেক উপকার দশিতে পারে। আর তভিন্ন অগ্থান্ত ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব মতের, 
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বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে । অতএব এতদ্রপ অবস্থায় 
“গববৰ্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পূৰ্ব্বক যাহাতে প্র ক্লেশ নিবারণ এবং 
দেশের অবস্থার উতরুষ্টত হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রাধিত বিষয়ে 
সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ কর! আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে 
স্বদেশের মঙ্গলাৰ্থে সম্যক্‌ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অন্মদ্দেশীয় 
সাধারণ জনগণকে স্বস্বহিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন পূৰ্ব্বক 
আপনারদিগের মঙ্গলার্থে মচে্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য 
"অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে । 
পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ানুারে আমরা এতৎপত্রে এ সকল বিষয়ের বিশেষ 
"আলোচনা করিব যদ্বার| রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকৰ্ম্ম, ও 
বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়| প্রজাদিগের সর্ববপ্রকারে 
উন্নতি হয়।” 
পাচ মাস মাসিকরূপে চলিয়া ‘বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর’ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাক্ষিক পত্রে, এবং পর-বৎসর মার্চ মান হইতে 
পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ 
“নবেম্বর তারিখের ( ২য় খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা) পত্রই ইহার শেষ সংখ্য] । 
‘বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর’ এ-যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা । 


৪৬ ৷ বিভ্ভাদর্শন। ( মানিক ) জুন ১৮৪২ | 


১৭৬৪ শকের আযাঢ় মাসে স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দর 
“ঘোষ এই মাসিকপত্রথানি প্রকাশ করেন। “বিগ্যাদর্শন” প্রচারের উদ্দেশ্ঠ 
সন্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :-_ 


“এতৎ পত্রে এমত নকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্বার| বঙ্গভাষায় 
লিপি বিদ্যার বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে 
পারে। বনতপুর্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্ধার বৃদ্ধি নিমিত্ত 
নান! প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ 
যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা! হইবেক। তভিন্ন বূপকাদিলিখনে 
একই প্রকার নৃতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।..*উত্তম২ কবিত| যিনি লিখিয়| 
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প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি 
করিব না।” 


“বিদ্যাদর্শন” পত্র ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। ইহা একখানি 
স্ুপরিচালিত পত্রিকা ছিল । 


৪৭। সংবাদ ভৃল্নদুত। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪২ ৷ 
প্রকীশকাল--১২৪৯ সাল। সম্পাদক-__নীলকমল দাস | 
ইহা! ১৮৪৮ খষ্টাবে পুনঃগ্রকাশিত হইয়া পর-বত্সর বিলুপ্ত হয় । 


ইং ১৮৪৩ 


৪৮। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র । (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৪৩ | 


- «The Evangelist মঙ্কলোপাখ্যান পত্র” শ্রীরামপুর হইতে 
প্রকাশিত হয়। খ্ৰীষ্টতব্বই ইহাতে আলোচিত হইত। ইহার সম্পাদক 
ছিলেন_জে. ববিনসন। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র ১৮৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
চলিয়াছিল। ন 


৪৯ | ভস্তবোধিনী পত্ৰিক৷। (মীসিক--) ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ ৷ 

“কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে 
১০৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে” তত্বোধিনী সভা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত 
হুয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল “ব্ৰহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত 
হয়, এবং যে বূপেতে সর্ধবোৎ্রুষ্ট পরম ধর্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্ৰহ্ধবিদ্যার 
প্রচার হয়, তাহার সাধন ৷” ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ তারিখে এই সভার 
মুখপত্রস্বরূপ “তববোধিনী পত্রিকা? নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হয়। পত্ৰিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে :_ 

“তত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরম্পর দূর দুর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় 
উপস্থিত কাৰ্য্য সৰ্ব্বদ| ভাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্ৰহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এবং 


৩ 
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উন্নতি কি প্রকার হইবেক? অতএব তাহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতির 
জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কাৰ্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক । 

অনেক সভ্য দুরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অস্থস্থতা হেতু বা কোন কাধ্যক্ৰমে 
অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্ৰহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ 
ভাহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্ৰিকাতে 
প্রকটিত হইবেক । 

মৃহাত্ম। শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্ৰহ্মজ্ঞান বিষিয়ে যে সকল গ্রন্থ 
প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে 
তাহার মৰ্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অস্ত যে কোন 
গ্রন্থ যাহাতে ত্রন্মঙ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহ! এই পত্রিকাতে উদ্ধত হইবেক। 


পরত্রন্মের উপাসনার প্রকার এবং তাহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং 
সর্ধবোপাননা হইতে পরত্রন্মের উপাসন সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহ! জানাইবার 
নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মৰ্ম্ম সংগৃহীত হইবেক । বিচিত্র শক্তির মহিমা 
জ্ঞাপনার্থে স্থষ্ট বস্তুর বর্ণনা! এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত্ত 
হইবেক ৷ 

কুকৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা ন! থাকিলে ব্ৰহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, 
অতএব যাহাতে লোকের কুকৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন 
পরিশুদ্ধ হয় এমৃত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক ।* 

প্রথম বারো বৎসরের ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা” সম্পাদন করেন 
অক্ষয়কুমার দত্ত । তাহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে মহষি দেবেন্দ্ৰনাথ “আত্ম” 
জীবনী'তে লিথিয়াছেন £__ 


“তাহার হ্যায় লোককে পাইয়া তত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি 
করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিভাম। তখন 
কেবল কয়েকখান| সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন 
প্রবন্ধই প্রকাশ হইত ন!। বঙ্গদেশে তত্ববোধিনী পত্রিকা সৰ্বপ্ৰথমে সেই অভাব 
পূরণ করে ।” 


অক্ষয়কুমার দত্তের পর যাহারা “তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক” 
নির্বাচিত হন, তাহাদের নাম ও কার্ষকালের তালিকা :__ 
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(১) সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর : ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৯-১৮৬১; এপ্রিল 
১৯০৯__এপ্রিল ১৯১০ $ এপ্রিল ১৯১৫--জানুয়ারি ১৯২৩ ( ক্ষিতীন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের সহযোগে )। (২) অযোধ্যানাথ পাকড়াশী : ১১ ফেব্রুয়ারি 
২৮৬৫-_-এপ্রিল ১৮৬৭ ; এপ্রিল ১৮৬৯-- আগস্ট ১৮৭৩ ৷ (৩) হেমচন্দ্ৰ 
বিদ্যারত্ব ঃ এপ্রিল ১৮৬৭-- এপ্ৰিল ১৮৬৯ ; এপ্রিল ১৮৭৭--পসেপ্টেম্বর 
১৮৮৪ | (৪) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪-- এপ্ৰিল ১৯০৮ ৷ 
(৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এপ্ৰিল ১৯১০-_এপ্রিল ১৯১৫ ৷ (৬) ক্ষিতীন্দর- 
নাথ ঠাকুর : এপ্রিল ১৯১৫--জানুয়ারি ১৯২৩ ( সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সহযোগে ); জানুয়ারি ১৯২৩. 

‘তত্ববোধিনী পত্রিকা” দীর্ঘকাল চলিয়| অল্পদিন হইল বন্ধ হইয়াছে । 


ইং ১৮৪৪ 
৫০। কায়স্থ কৌস্তভ | : ১৭ জুলাই ১৮৪৪ । 


এই সাময়িক-পত্রে কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ, কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্ৰিয় 
বর্ণ, তদ্বিষয়ে শাপ্তোক্ত বচন প্রভৃতি আছে। ইহার ২য় সংখ্যা ১১ মাৰ্চ 
১৮৪৫ ও তৃতীয় সংখ্যা ৫ মে ১৮৪৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। 
রাজনারায়ণ মিত্র কর্তৃক এগুলি সংগৃহীত। 


৫১। সৰ্ববরসরঞ্জিনী | (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪৪ ৷ 
৫২। সংবাদ রাজরাণী। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪৪ ৷ 
গ্রকাশকাল--১২৫১ সাল; সম্পাদক-_গন্দানারায়ণ বন্থ। 


৫৩। পক্ষির বিবরণ। ইং ১৮৪৪। 


পিশ্বাবলী”-সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র পক্ষিতত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি সংখ্যা 
প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক-সৌসাইটির সাহায্যে 
১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে “পক্ষির বিবরণ । Ornithology No. 1% বাহির 
করেন। ইহার আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই৷ 


৩৬ বাংল! সাময়িক সাহিত্য 


ইং ১৮৪৬ 


৫৪ ৷ নিভ্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিক।। (পাক্ষিক...) ১২ জানুয়ারি ১৮৪৬ ৷ 

১২৫২ সালের “মকর সংক্রমণ দিবস” হইতে ‘নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিক|’ 
নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মের সপক্ষতা করাই 
এই পত্রিকা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য । নন্দকুমার কবিরত্ব ইহার সম্পাদক 
ছিলেন। “নিত্যধর্মাঙ্গরপ্রিকা'র কণ্ঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটি মুদ্রিত 
থাকিত = 


একো! বিষ্ণুৰ্ন দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ | 
সদ্বিচারজুাং নূণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা 
নিত্যানিত্যাহলাদকরী নিত্যধর্শ্বানুরঞ্জিকা 


শ্রীকৃষ্ণথ্যং পরমপুকুষং গীতকৌষেয়বস্তুং । 
গোলোকেশং সজলজলদশ্তামলং স্মেরবক্ত ং 
পূৰ্ণব্ৰহ্ম শ্ৰুতিভিক্লদিতং নন্দস্থনুং পরেশং । 
রাঁধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনো মে। 
দশ বৎসর পাক্ষিকরূপে চলিয়া “নিত্যধর্মান্ুরঞ্জিকা” মাসিকপত্রে 
পরিণত হয়। 


৫৫। জগ্ডুদ্দীপক ভাস্কর ৷ (সাপ্তাহিক ) ১১ জুন ১৮৪৬। 


ইহা মুঘলমান-পরিচালিত দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র । বাংলা ছাড়া 
আরও চারিটি ভাষায়_ইংরেজী (0১৫ 5), হিন্দী, ফার্সী, (দফত 
বেওয়াকেয়াত” ) এবং ডু“ বা হিন্দুস্থানীতে “জগছুদ্দীপক ভাস্কর’ 
প্রকাশিত হইত । মৌলবী নাসীরউদ্দীন এই পত্রিকাখানির প্রকাশক । 
তিন মাস যাইতে না যাইতেই ‘জগদুদ্দীপক ভাস্কর’ পত্রের প্রচার 
রহিত হয়। 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৩৭ 


৫৬। পীৰগুগীড়ন। (সাপ্তাহিক ) ২০ জুন ১৮৪৬ | 

৭ আষাঢ় ১২৫৩ তারিখে প্রভাকর যন্ত্র হইতে, সীতানাথ ঘোষের 
সম্পাদকত্বে, এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। “সংবাদ রসরাজ’ 
পত্রের সহিত কবিতা-যুদ্ধ করিবার জন্যই পপাষওপীড়নে*র আবির্ভাব । 
এই সকল কবিতা অশ্লীলতা ও কুৎ্সাপূর্ণ। ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে 
‘পাষণ্ডপীড়নে'র প্রচার রহিত হয় । 


৫৭। জত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা । (মাসিক ) আগস্ট ১৮৪৬। 


১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই সভার মুখপত্র-্বরূপ ‘সত্যসঞ্চারিণী পত্ৰিকা’ নামে একখানি 
মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ বন্থ ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
১৪ নবেম্বর ১৮৪৭ তারিখে সম্পাদকের মৃত্যু হইলে পত্রিকাখানিও বন্ধ 
হইয়া যায়। 


৫৮। সমাচার জ্ঞানদর্গণ ৷ (সাপ্তাহিক ) ১৭ অক্টোবর ১৮৪৬ | 

ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদকত্বে এই সাপ্তাহিক 
পত্ৰ প্রকাশিত হয়। ১২৫৬ সালের আশ্বিন ( ১৮৪৯ সেপ্টেম্বর ) মাসে 
‘সমাচার জ্ঞানদৰ্পণে’র প্রচার রহিত হয়। 


৫৯ | জগদ্বন্ধু। (মাসিক) ইং ১৮৪৬ | 

সীতানাথ ঘোষ, ব্ৰজলাল কারফরমা ও উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি 
হিন্দুকলেজের কয়েক জন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে জগদন্ধু’ 
নামে একখানি মাসিকপত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের 
সম্পাদক ছিলেন। ১২৫৫ সালে পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। 
১ বৈশাখ ১২৫৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশ :-_ 

“বর্তমান বর্ষে [ ১২৫৫] জগদ্বন্ধু পত্রিকার বিনাশ হওয়াতে আমরা 


অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, যেহেতু তাহাতে অতি উত্তম প্রবন্ধ সকল প্রকটিত 
হইত ৷” 


৩৮ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


ইং ১৮৪৭ 
৬০) উপদেশক । (মাসিক ) জানুয়ারি ১৮৪৭ | 


“মন্দলোপাখ্যান’ রহিত হইবার পর এ প্রকার একখানি পত্রের 
প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় “উপদেশক, প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক 
ছিলেন--পাদরি জে, ওয়েন্ার। ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত 
চলিয়াছিল। 

মার্ডক লিথিয়াছেন, ওয়নেদ্পার স্বদেশ হইতে ফিরিয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
‘উপদেশক’ পুনরায় প্রকাশ করেন; ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রচার রহিত 
হয়। 


৬১। দুৰ্জ্জন দমন মহানবমী | ( মাসিক'‘*) ৯ ফেব্রুরারি ১৮৪৭। 


পছুর্জনদিগের দমন নিমিত্ত) ২৮ মাঘ ১২৫৩ তারিখে এই পত্রিকার 
আবির্ভাব । যথুরামোহন দাস গুহ ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার 
শিরোভূষণ-ন্বরূপ এই শ্লোকটি থাকিত :-_ 
ধৰ্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশুনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পুহয়স্তী। 
সম্প্ৰত্যুদয়বতীহ নবাৰ্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী ॥ 
পঞ্চম সংখ্যা (৭ই জুন) হইতে ইহা মাসে ছুই বার প্রকাশিত হইতে 
থাকে । একাদশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর ) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন 
পাঠে জানা যায়, মথুরামোহন দাস গুহ পদত্যাগ করায় সহকারী সম্পাদক 
ঠাকুরদাস বস্থই ‘দুৰ্জ্জন দমন মহানবমী”র সম্পাদক ও একমাত্র 
স্বত্বাধিকারী হন। এই পত্রিকা পাঠে সুরুচির একান্ত অভাব .লক্ষিত 
হয়। ইহার পৃষ্ঠা গালিগালাজ ও অশ্লীলতা “দোষে পূৰ্ণ । 


৬২। সংবাদ জ্ঞানাপ্তীন। (সাপ্তাহিক ) ১৫ এপ্রিল ১৮৪৭ ৷ 


ইহা একখানি দ্বিভাষিক ( ইংরেজী-বাংল। ) সাপ্তাহিক পত্র । ইহার 
প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_-৩ বৈশাখ, ১২৫৪ । চৈতন্তচরণ অধিকারী 


কি) 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৩৯. 


ইহার সম্পাদক -ছিলেন। পরবর্তী পৌষ মাসে “সংবাদ জ্ঞানাঞ্জনে’র 
অস্তিত্ব লোপ পায়। 


৬৩। হিন্দুধর্ম চন্দ্ৰোদয় ৷ (মাসিক ) মে ১৮৪৭ ৷ 


প্রকাশকাল---বৈশাখ ১২৫৪ ৷ সম্পাদক--বিষ্ণুমভা-সম্পাদক হরি- 
নারায়ণ গোস্বামী । স্থিতিকাল--এক বৰ্ষ । 


.৬৪। সংবাদ কাব্যরত্বীকর। (সাপ্তাহিক ) ১৬ জুন ১৮৪৭ | 


১২৫৪ সালের ৩রা আষাঢ় জানদর্পণ যন্ত্ৰ হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। ‘সম্বাদ. রসরাজ’ বা "পাষগুপীড়নের ন্যায় ইহাতে 
ব্যঙ্গবিদ্ৰপই প্রধানতঃ স্থান পাইত ৷ ইহার অভিভাবক ছিলেন__ভারত 
ভট্টাচার্য । প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানদর্পণ-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য ও 
ভারত ভট্টাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি । 


৬৫। হিন্দুবন্ধু। (মাসিক) আগস্ট ১৮৪৭। 


১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 
“হিন্দবদ্ধু'তে গ্রীষটধর্ষের বিরুদ্ধে আলোচনাই বেশির ভাগ স্থান পাইত ৷ 
“ইহার সম্পাদক ছিলেন--উমাচরণ ভদ্র । 


৬৬ ৷ ব্ললপুর বাৰ্ত্তাবহু (সাপ্তাহিক ) আগস্ট ১৮৪৭। 


১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে রংপুরে ‘বঙ্গপুর বার্তাবহ' নামে একখানি 
সাপ্তাহিক পত্ৰ প্ৰকাশিত হয়। রংপুরের কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী 
ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র বায় চৌধুরীর ব্যয়ে গুরুচরণ রায় ইহা পরিচালন 
করিতেন। গুরুচরণবাবুর মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ‘রদ্গপুর 

ু বাৰ্ত্তাবহে’র সম্পাদক হন ( আগস্ট ১৮৫১)। 
২ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং মুদ্ৰাযন্ত্ৰ বিষয়ক আইন করিলে 
প্রঙ্নপুর বার্তাবহের প্রচার রহিত হয়। 
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৬৭। সংবাদ জাধুরগ্রন। (সাপ্তাহিক ) আগস্ট ১৮৪৭। 


‘পাষণ্ডপীড়ন’ বন্ধ হইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্ৰ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত ‘সংবাদ সাধুরগুন নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 
করেন। “সংবাদ সাধুরগ্রন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত প্লোকটি শোভা 
পাইত = 

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মলোহন্ুরপ্রনঃ ॥ 
সদাসদালোচন লোচনাপ্রনঃ| প্রকাশতি সংগতি সাধুরঞ্রনঃ ॥ 

151 প্রচণ্ড পাবগুরূপ তরুপ্রভপ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানমরঞ্জন ॥ 

1” সদ! সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন ॥ 


‘সংবাদ সাধুরগ্রনে’ ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমগ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান 
পাইত। কিছু দিন পরে ‘সংবাদ সাধুরগুন পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল 
হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্ৰাতা নবকুষ্ক রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে 
প্রকাশ করেন। “সংবাদ সাধুরঞ্চন’ ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত 
বাহির হইয়াছিল 


৬৮। জ্ঞানসঞ্চারিণী। (পাক্ষিক ) নবেম্বর ১৮৪৭। 


৯২৫৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। 
গদ্দানারায়ণ বন্ধ ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়। জানা যায়। 
“জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা দ্বারা যে সকল মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক 
জ্ঞানসঞ্চারিণী পাঠশালা নামক এক অবৈতনিক বিদ্যালয় যাহা ছয় মাস 
অতীত হইল, কলিকাতার সিমুল্য| কাসারিটোলার নং ৪৮ ভবনে 
স্থাপন হইয়াছে, ভদ্বারা এই পাঠশালার মাসিক আয় ব্যয় নির্বাহ 
হইবেক |” (৮ম সংখ্যা, ১৫ মার্চ ১৮৪৮)। 


৬৯। সংবাদ স্বূজনবন্ধু। (সাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৪৭ | 


১২৫৪ সালের পৌষ মাসে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় । 
নবীনচন্দ্র দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা ১২৫৬ সালে কিছু দিনের 
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জন্য বন্ধ হইয়া পুনরায় এ বংসর মাঘ মাসে রাধাচরণ চৌধুরী কর্তৃক 
পুনঃপ্রকাশিত্‌ হয়। 
৭০| সংবাদ দিখিজয়। (সাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৪৭। 

প্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৪ ৷ সম্পাদক-_দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ৷ 
৭১। সংবাদ মনোরপগ্জীন। (সাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৪৭ ৷ 
প্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৪ । সম্পাদক--গোপালচন্দ্র দে। 


৭২। আক্কেলগুড় ম। (সাপ্তাহিক?) ডিসেম্বর ১৮৪৭ ৷ 


প্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক-ত্রজনাথ বন্ধু। ইহা! 
ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হইত । 


ইং ১৮৪৮ 
৭৩। সংবাদ জ্ঞানরত্রীকর। ( সাপ্তাহিক ) এপ্রিল ১৮৪৮। 


১ বৈশাখ ১২২৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রভাকরে+ প্রকাশ: 
“[ ১২৫৫] বৈশাখ মাস ।**জ্ঞানরত্রাকর পত্র প্রকাশ হয়।” বিশ্বস্তর কর 
ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়। জানা যায়। 


৭৪। সংবাদ রত্রবর্ষণ। (পাক্ষিক ) জুন ১৮৪৮। 

ভবানীপুর হইতে মাধবচন্দ্র ঘোষের সম্পাদকত্বে এই পাক্ষিক 
পত্রথানি প্রকাশিত হয় । 
৭৫। সংবাদ মুক্তাঁবলী। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪৮ ৷ 


১২৫৫ সালের প্রথম ভাগে ইহা শিবপুর হইতে প্রকাশিত হয়। 
কালীকান্ত ভট্টাচার্য ইহার পরিচালক ও আন্দুল-রাজ রাজনারায়ণ 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
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৭৬। সংবাদ অক্্ণোদয়। (সাপ্তাহিক ) ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ ৷ 
প্রকাশকাল--৩ আশ্বিন ১২৫৫। সম্পাঁদক--স্ঠামপুকুব-নিবাসী 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় | 

৭৭। সংবাদ কৌস্তভ। (সাপ্তাহিক ) অক্টোবর ১৮৪৮। 
প্রকাশকাল-_কাতিক ১২৫৫ ৷ সম্পাদক-_মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


৭৮| জ্ঞানচক্দ্রোদয় | ( মাসিক ?) ইং ১৮৪৮। 
১২৫৫ সালে রাধানাথ বন্থ কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়। 


৭৯। সংবাদ দিনমণি। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪৮ | 
১২৫৫ সালে শত্ভুচন্দ্ৰ মিত্র ইহা প্রকাশ করেন । 


ইং ১৮৪৯ 
৮০। সংবাদ রসসাগর। ( সাধ্াহিক""' ) মার্চ ১৮৪৯। 


ইহা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। 
পরবর্তী ২৫এ জুন তারিখে “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার” পত্র ইহার ১৫শ 
সংখ্যার প্রাপ্তিম্বীকীর করেন । ইহার সম্পাদক ছিলেন--ক্ষেত্ৰমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯ গ্রীষ্টান্বের ডিসেম্বর মাস হইতে “সংবাদ রসনাগর’ 
বারত্ররিক হয়। 


ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর (১৫ জুলাই ১৮৫০) পর কবি রঙগলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় “সংবাদ রলসাগর+ পত্রের পরিচালন-ভাঁর গ্রহণ করেন । 
তিনি থিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ 
করিতেন ৷ ১৮৫২ খ্ীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে বজলাল কাঁগজখানির 
নাম রাখেন--িংবাদ সাগর’ ৷ তিনি কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল 
পর্যন্ত “সংবাদ সাগর’ সম্পাদন করিয়াছিলেন । 


পপ" 


৮ 
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৮১। বাঁরাণসী চন্দ্রোদয়। (সাপ্তাহিক ) ২ মে ১৮৪৯। 


এক জন প্রবাসী বাঙালীর দ্বার! সর্বপ্রথম কাশীতে বাংলা সংবাদপত্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা “বারাণসী চন্দ্রোদয়”» লিখোয় মুদ্রিত একখানি 
লাপ্তাহিক পত্র । কাশীবাসকালে ভূতপূৰ্ব “সমাচার জ্ঞানদর্পণ*-সম্পাদক 
উমাকান্ত ভট্টাচার্য এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। “বারাণসী 
চন্দ্ৰোদয়’ এক বৎসর জীবিত ছিল । 


৮২ ৷ জত্যধর্জপ্রকাশিকা। (মাসিক) জুন ১৮৪৯। 
সম্পাদক--শ্যামবাজার-নিবাসী গোবিন্দচন্দ্ৰ দে। 


৮৩। সংবাদ রসমুদগর। ( সাপ্চাহিক ) জুলাই ১৮৪৯ ৷ 


প্রকাশকাল--আষাঢ় ১২৫৬ ৷ সম্পাদক-_-গোবিন্দচন্ত্র বন্য্যোপাধ্যায়। 

‘সম্বাদ রসরাজে’র সহিত মসিযুদ্ধ করিবার জন্যই ইহার আবিৰ্ভাব ৷ 
পরবর্তী ডিসেম্বর মাস হইতে ইহাকে “অধৰ্পাপ্তাহিক” করিবার প্রস্তাব 
হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব বোধ হয় কার্যকর হয় নাই । ইহা বেশি দিন স্থায়ী 
হয় নাই। 


৮৪। কৌস্তুভ কিরণ। (মাসিক ) আগস্ট ১৮৪৯ । 
প্রকাশকাল-_ভান্র ১২৫৬ ৷ সম্পাদক-_ত্রজমোহন চক্রবর্তী । 
৮৫1 মহা৷জনদৰ্পণ ৷ ( দৈনিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ । 
প্রকাশকাল-_ভাদ্র ১২৫৬। সম্পাদক-_জয়কালী বস্তু । 
ংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম ৷ 
৮৬। ভৈরবদণ্ড। (সাপ্তাহিক ) নবেম্বর ১৮৪৯। 


১২৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, বারাণসীতে লিখোয় মুদ্রিত হইয়া, 
উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদকত্বে ইহা প্রকাশিত হয়। অল্পদিন পরেই 
ইহা লু হয়। 
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৮৭। সংবাদ সজ্জনরঞ্জন। (সাপ্চাহিক'-- ) ডিসেম্বর ১৮৪৯ | 


১২৫৬ সালের পৌষ মাসে গোবিন্দচন্দ্ৰ গুপ্ত কর্তৃক এই সাপ্তাহিক 
পত্রথানি প্রকাশিত হয়। পর-বংসর (১২৫৭ সাল) ইহা অর্ধ 
সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রচার রহিত হয়; 
মধ্যেও একবার কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল। 

১৮৬১ খ্রষ্টাবের জুন মাসে গোবিন্দচন্্র গুপ্ত “সংবাদ সজ্জনরঞ্জন’ পত্র 
অধ-সাপ্াহিকরূপে পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রের শিরোনামের 
নিম্নে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :__ 

লোকানাং কিল তাপহেতুরধুন। ক্ষেত্ৰসতে| ভাক্করে! 
গুপ্তেহস্তেহপি প্রভাকরেশ্বর হতে! রামাহৃতেন!মুন1 । 
কিংবা! কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেহখিলে 
চন্দ্ৰশ্চন্ৰিকয়| কলঙ্কিততয়| সদ্বব্ন'দৰ্শে কথং ॥ 

সোমঃ সোহপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্ৰকাশন্ত সঃ 
অন্তেষাং কিমু বার্তা! জনমনোবিগ্রাপসুস্ত্যা ভূশং । 
সদ্বত্ন ব্যবহারদর্শনবিধো সোহপ্যেষ এবাধুন| 
আস্তাং সজ্জনরঞনো মণিবরে| গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতঃ ৷ 


৮৮ ৷ সংবাদ বৰ্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদাযিনী। (সাপ্তাহিক...) ডিসেম্বর 


১৮৪৯ । 


প্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৬ ৷ সম্পাদক-_বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় |. 


১২৫৭ সালে ইহা অধ-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। স্থিতিকাল-- 
কয়েক বৰ্ষ ৷ 


৮৯। বৰ্দ্ধমান চন্দ্ৰোদয়। (সাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৪৯ | 
প্রকাশকাল-- পৌষ ১২৫৬ । সম্পাদক--রামতারণ ভট্টাচার্য ৷ 


৯০। সংবাদ রজরত্বীকর । (পাক্ষিক ) ডিসেম্বর ১৮৪৯ | 
প্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৬ ৷ সম্পাদক--যদুনাথ পাল । 
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ইং ১৮৫০ 


৯১। ক্রেনলজিকতাল সোসাইটির মুখপত্র । এপ্রিল ১৮৫০ । 


৭ জুন ১৮৪৫ তারিখে কলিকাতায় ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি 
স্থাপিত হয়। সোসাইটির মুখপত্রম্বরূপ বাংলায় একখানি সাময়িক-পত্ৰ 
প্রকাশিত হয়--এই সংবাদ ২৫ এপ্রিল ১৮৫০ তারিখের “ফ্রেণ্ড অব 
ইণ্ডিয়’য় আছে। পত্রিকাখানির নাম এখনও জানিতে পারি 
নাই। 


৯২। জত্যপ্রদীপ। (সাপ্তাহিক ) ৪ মে ১৮৫০ | 


ইহা এ্ীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীমেরিডিথ টোন্সেণ্ড সাহেব কর্তৃক 
প্রকাশিত” হইত । “এতদ্দেশীয় লৌকেরদের সংজ্ঞান ও গুণ যাহাতে 
বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্ৰায় ৷? ইহার 
প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল_-২৩ বৈশাখ ১২৫৭। “সত্যপ্রদীপণ এক 
বৎসর চলিয়াছিল; ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬ এপ্রিল ১৮৫১ 
তারিখে । “সত্যপ্রদীপের প্রচার বন্ধ করিয়া শ্রীরামপুর হইতে “সমাচার 
দর্পণ পুনঃপ্রকাশিত হয়।  “সত্যপ্রদীপ” একখানি স্থপরিচালিত 
সাপ্তাহিক পত্র ছিল। 


১1, দুরবীক্ষণিকা ॥ (মাসিক) জুন ১৮৫০। 


১২৫৭ সালের আষাঢ় মাসে খিদিরপুর হইতে এই মাসিকপত্ৰখানি 
প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই ১৮৫০ তারিখে ‘সত্যপ্রদীপ’ লেখেন :-- 
প্দুরবীক্ষণিকা পত্র । খিদিরপুর নিবাসি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মজুমদার 
মহাশয় উক্ত নামাঙ্কিত এক পত্রিকা আমারদের নিকটে প্রেরণ 
করিয়াছেন। এ পত্র এদেশীয় বিদ্যান্তরাগি কতিপয় মহাশয়কর্তৃক 
সম্পাদিত হইতেছে:-- ৷” 
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৯৪ | ধৰ্ম্মমৰ্ন্মএ্রকাশিক|। ( মাসিক ) জুন ১৮৫০ | 


এই মাসিকপত্রখানি ১৮৫০ খ্ৰীষ্টাৰোর মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। 
ইহা কোন্নগর ধর্মনভার মুখপত্র ছিল। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর 
ইহা! বন্ধ হইয়া যায়। 

১৮৫৪ শ্রীষ্টান্দের মে মাসে ইহা কোন্গর-নিবানী গিরিশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পার্দকত্বে পুনঃপ্রকাশিত হয়। পরবর্তী ৫ই জুন 
তারিখের “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারে” ইহার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিম্বীকার 
আছে। 


৯৫। জত্যার্ণব। (মাসিক ) জুলাই ১৮৫০ | 


পাদরি লং এই মাসিকপত্রথানি সম্পাদন করিতেন। প্রধানতঃ 
ধর্মতত্বই ইহাতে স্থান পাইত। তৃতীয় বৰ্ষ (সেপ্টেম্বর ১৮৫২ ) হইতে 
“ত্যার্ণ দুই মাস অন্তর প্রকাশিত হইত। ইহার ১ম বর্ষের প্রত্যেক 
সংখ্যায় একখানি করিয়া চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 
পরবর্তী সকল সংখ্যায় ছুই বা ততোধিক চিত্র থাকিত। “সত্যার্ণব” 
পাচ বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায় । 


সৰ্ব্বশুভকরী পত্রিকা। (মাসিক ) আগস্ট ১৮৫০ ৷ 


১২৫৬ সালের ফান্ধন মাসে কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় সৰ্বশ্তভকরী সভা 
নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার মুখপত্র-রূপে ১২৫৭ সালের 
ভাদ্র মাসে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হয়। মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :-_ 

*-‘‘সভাস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে; বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে 
কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্বায| এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট 
ঘটিতেছে ও কালক্ৰমে সৰ্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে । যাহাতে এই সমস্ত 
কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তথিযয়ে: 
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যত্ন করা যাইবেক ।:--আমর! এই ষে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তাৰ্পণ করিবার 
মানস করিয়াছি পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াভে. 
এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরপ স্বরূপ 
বিবেচনা করিয়া! তদীয় সর্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম ৷” 

এই পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার কলেবর একটি করিয়! দীর্ঘ প্রবন্ধে 
পূর্ণ হইত। রচনায় লেখকের নাম থাকিত না ৷ প্রথম সংখ্যায় “বাল্য- 
বিবাহের দোষ” নামে একটি প্রবন্ধ আছে। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
রচনা বলিয়া তদীয় সহোদর শম্ভূচন্দ্ৰ বিগ্ভারত্ব উল্লেখ করিয়াছেন 
দ্বিতীয় সংখ্যায় ( আশ্বিন ১৭৭২ শক ) “ন্ত্রীশিক্ষা” নামে একটি প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হয়। ইহা মদনমোহন তর্কালগ্কারের রচনা বলিয়া শভুচন্দ্ৰ উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রথম ছুই সংখ্যা প্রকাশের পর সর্বশুভকরী সভায় 
গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। “সভার বীজস্বরূপ বাবু তারকনাথ দত্তের সহিত 
সভ্যগণ অকৌশল করিলেন।” অতঃপর পত্রিকাখানি আর নিদিষ্ট 
সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার ৩য় ও ওর্থ সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৫১ 
খরষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও এপ্ৰিল মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খ্রষ্টাবেই 
পত্রিকাথানির প্রচার রহিত হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার উহা! 
পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল । ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক খণ্ড “সর্বশুভকরী 
পত্রিকা» আছে; উহা "১ম খণ্ড । ৩য় সংখ্যা । শ্রাবণ ১২৬২। 
ইং আগষ্ট ১৮৫৫ ৷” 


৯৭। সংবাদ স্বুধাংশু। (সাপ্তাহিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৫০ । 


পার্দরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্ৰখানি সম্পাদন 
করিতেন। ইহাতে প্রধানতঃ শ্ীষ্টতত্বই আলোচিত হইত। 
“আমারদের বাসনা এই যে সৰ্ব্ব বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিমা বিস্তার এবং 
স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বর্ধন হয় স্থতরাং এই নব পত্রিকীকে পরমেশ্বরের 
মহিমা বিস্তারের এবং স্বদেশের মঙ্গল বর্ধনের উপযোগিনী করাই 
আমারদের অভিপ্রেত।» 
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এই সাপ্তাহিক পত্র এগারো মাস চলিবার পর ২ আগস্ট ১৮৫১ 
তারিখে বন্ধ হইয়া যায়। 


৯৮। সংবাদ বর্ধমান। (সাপ্তাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৫০ | 


১২৫৭ সালের আশ্বিন মাসে বধমাঁন হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রথানি 
প্রকাশিত হয়। ইহা বধগান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কালিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্ে প্রচারিত হইত । কয়েক বৎসর চলিবার 
পর “সংবাদ বৰ্ধমান’ পত্রের প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ 
মাসে ইহা গুনঃপ্রকীশিত হইয়াছিল । 


ইং ১৮৫১ 


৯৯। জ্ঞানদর্শন। (পাক্ষিক ) ১৪ মে ১৮৫১ | 


১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
পাথুরিয়াঘাটা হইতে এই পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার মাত্র এক 
ংখ্যা বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। 


১০০। কাশীবার্তাপ্রকাশিক1। (পাক্ষিক..) ১ জুন ১৮৫১। 


১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে লিখোয় মুদ্ৰিত হইয়া কাশী হইতে এই 
পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিঠাতা একজন বাঙালী-- 
কাশীদাস মিত্র । সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ £__ 

*[ বারাণসী ] চন্দোদ়--.আপনার অল্লায়ু বিকরে কায়াকল্পদবারা নূতন 


কলেবর ধারপপূর্ব্বক নবীন নাম যথা "5": FER নামে আখ্যাত 
হইয়| নব অনুরাগে বিখ্যাত হইয়াছেন ১... 


এই বারাণমীধামে তিন সহস্রাধিক ও মন্য্যের বসবান হইয়াছে*** 
এই জনমণ্ডলি সমাজমধ্যে সাধারণের টা কোন সংবাদপত্র বঙ্গভাষায় 
প্রচার ন| থাকাতে মহ! আক্ষেপের বিষয়... 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৪৯ 


১৮৫৩ খ্রীষ্টাবের জানুয়ারি মান হইতে ‘কাশীবাৰ্ত্তাপ্ৰকাশিকা’ 
পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। কিছু দিন পরে ইহার 
প্রচার রহিত হয়, কিন্ত ১৮৫৮ খ্ৰীষ্টাব্বের জানুয়ারি মাসে পুনঃপ্রকাশিত = 
হয়। 


১০১. সংবাদ জ্ঞানোদয়। (সাপ্তাহিক ) ৭ জুন ১৮৫১। 


২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। অল্প দিন পরেই ইহার প্রচার রহিত 
হইলেও ১২৫৯ সালের ভাদ্র মাসে পুনঃপ্রক্কাশিত হয়। এবারও অল্প 
দিন পরই পত্রিকাখাষ্জ বন্ধ হইয়া যায়। ১৩ জানুয়ারি ৯৮৫৫ তারিখে 
হুরিহর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ‘সংবাদ জ্ঞানোদয়” আবার প্রকাশিত 
হ্য়। 


১০২। মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ । (মাসিক) 
জুলাই ১৮৫১ ৷ / 


১৮৫১ খ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ, ভি, বেলীর 
আমুকূল্যে ও কতিপয় দেশীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে 
সৰ্বপ্ৰথম বাংল! সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানির নাম_- 
‘মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ’ (Midnapur and 77121 
%27282%) 5 ইহা দ্বিভাষিক ( ইংরেজী-বাংলা ) মাসিকপত্ৰিকা 
ছিল; ইহাতে স্থানীয় লোকের রুচিকর সংবাদাদিও থাকিত। পত্রিকা- 
খানি এক বৎসর চলিয়াছিল ৷ 


১০৩ ৷ বিবিধার্থ সঙ্গ হ। (মাসিক ) অক্টোবর ১৮৫১। 


১২৫৮ সালের কাতিক মাসে বঙ্ঘভাষাবাদক সমাজের আনুকূল্য 
এই সচিত্র মাসিক পত্রথানি প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন 
স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র । “পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মা- 
দিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্ত-ব্যাপার ও 

৪ 
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জীবসংস্থার বিবরণ, খাগ্ভাদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, 
নীতি-গর্ভ উপন্যাস, বহস্তব্যগক আখ্যান, নৃতন গ্রন্থের সমালোচন” 
প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়” এই পত্রের কলেবর পূর্ণ হইত 
‘বিবিধাৰ্থ-সন্দ হ’ই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা । সত্য বটে» 
‘পশ্বাবলী’র প্রত্যেক সংখ্যায় এক-একটি জন্তর কাটখোদাই চিত্র, এবং 
“সত্যার্ণব, পত্রের প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়- 
চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় ছুইখানি করিয়া! চিত্র থাকিত, কিন্তু সচিত্র 
পত্রিকা বলিতে আমরা যাহ! বুঝি, ‘পশ্বাবলী’ ও “সত্যার্ণব সে-পর্ধায়ে 
পড়ে না। 

রাজেন্দ্রলাল মিত্ৰ অতীৰ যোগ্যতার সহিত ‘বিন্লিধাৰ্থ-সঙ্গ:হে’র প্রথম 
ছয় পর্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রকাশিত পুস্তক-সমালোচনীর বৈশিষ্ট 
ছিল। 

কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘বিবিধাৰ্থ-সঙ্গ হে’র দ্বিতীয় সম্পাদক । তিনি 
ইহার ৭ম পর্ব_-১৭৮৩ শক, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সম্পাদন করেন। 
মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্নের সহকারী ছিলেন। 


ইং ১৮৫২ 


১০% । জ্ঞানাক্লণেদয়। (মাসিক ) ৩১ জানুয়ারি ১৮৫২ । 


১৯ মাঘ ১২৫৮ তারিখে কালিদাস মৈত্র ও যছুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের' 
সম্পাদকত্বে আীরামপুরের চন্দ্ৰোদয় যন্ত্ৰালয় হইতে এই মাসিকপত্ৰ 
প্রকাশিত হয়। “গ্ৰীৱামগুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশ্য 
পত্র প্রকাশের স্থত্র এই প্রথম হইল ৷” 

দশম সংখ্য] (অক্টোবর ১৮৫২) পর্যন্ত কালিদাস মৈত্র 'জ্ঞানারুণো- 
দয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । এক বৎসর চলিয়া ইহার প্রচার রহিত 
হয়। ১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ইহ 
পুনঃপ্রকাশিত হয়৷ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৫১ 


১০৫। সংবাদ বিভাকর। ( অধ-সাপ্ডাহিক ) ১৫ জুন ১৮৫২ ৷ 


৩ আষাঢ় ১২৫৯ তারিখে এই অধধসাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 
ইহার সম্পাদক ছিলেন--মনোমোহন বস্তু, কবি ও নাট্যকার হিসাবে 
ইনি পরবর্তা কালে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পর-বৎসর বৈশাখ 
মাসে ‘সংবাদ বিভাকরে*র প্রচার রহিত হয়। 3 


১০৬। সংবাদ শশধর। ( সাপ্তাহিক ) ৬ জুলাই ১৮৫২ । 


পূর্বেই বলিয়াছি, ১২৫৮ লালের মাঘ মাসে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় 
যন্ত্রালয় হইতে ‘জ্ঞানারুণোদয়’ নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার 
কয়েক মাস পরেই এই পত্রিকার কর্ভপক্ষ ১২৫৯ সালের ২৪ আষাঢ় 
হইতে “সংবাদ শশধর” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশ করেন। 
কালিদাস মৈত্র এই সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিতেন । ১২৫৯ সালেই 
ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। 


১০৭। বিশ্ববিলৌচন। (সাপ্তাহিক ?) ইং ১৮৫২ ৷ 
১২৫৯ সালে প্রকাশিত হইয়া ও বসরেই পত্রিকাখানি বিলুপ্ত হয় । 


ইং ১৮৫৩ 
১০৮। ধর্মরাজ । (মানিক ) ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩ | 


ইহার সম্পাদক ছিলেন-_-তারকনাথ দত্ত । “ধর্ম্মরাজ নিয়ত হিন্দুধৰ্ম 
বিরোধি খৃষ্টীয়ানগণের গ্রবোধক ধৰ্ম্মঘটিত প্রস্তাব সকল প্রকটন এবং 
সাহিত্যাদি বিছ্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন ৷” ধর্মরাজের কে 
এই গ্লোকটি শোভা পাইত :-- 
বিরাজতে সভ্যসমাজরাঁজঃ, সদর্থরাজী নিধিরাজরাজঃ | 
তমঃ প্রভাবক্ষতি ধৰ্ম্মরাজঃ, শুভপ্রবৃত্তিপ্রদ ধৰ্ম্মরাজঃ ॥ 
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১০৯। বিদভ্যাদরৰ্পণ। (মাসিক ) এপ্রিল ১৮৫৩। 


প্রকাশকাল--বৈশাখ ১২৬০। সম্পাদক-_প্রিয়মাধব বন্থ ও 
যোগেন্দরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 


১১০| ?_( মাসিক ) মে ১৮৫৩ | 


“বিদ্যাদর্পণ’“প্রকাশের এক মাস পরে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল, ইহার নাম এখনও জানিতে পারি নাই । 


১১১। জুলভ পাত্রিকা। (মাসিক ) জুলাই ১৮৫৩। 


১২৬০ সালের শ্রাবণ মাসে 'রাজরসামৃত'-প্রণেতা দ্বারকানাথ 
রায়ের সম্পাদকত্বে ইহা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী চৈত্র মাসে পত্রিকার 
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়। ইহার পর প্রকাশকের সহিত সম্পাদকের 
বিচ্ছেদ ঘটে । ইহার ফলে দ্বারকানাথ ১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 
পত্রিকার ২য় খণ্ড জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানির সাহায্যে ইণ্ডিয়ান 
ফেয়ার যন্ত্রালয় হইতে পূর্ববৎ প্রকাশ করেন। 

ওদিকে পূৰ্বপ্ৰকাশক--কলিকাত| নিউ প্রেস লালবিহারী দের 
সম্পাদকত্বে “সুলভ পত্রিকা, প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহ! কিছুদিন 
পরে বন্ধ হইয়! যায়, কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয় ৷ 


১১২। ছোট জাগুলিয়। হিতৈবি মাসিক পত্রিকা । অক্টোবর 


১৮৫৩ | 


১২৬০ সালের কাতিক মাসে প্রকাশিত হইয়া অল্পদিন পরে ইহা বন্ধ 
হইয়া যায়। ১৮৫৪ খ্ৰীষ্টাব্বে এপ্রিল মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশি 
হইয়াছিল । 

১১৩। পাষণ্ড দলন। ( অর্ধ-সাপ্তাহিক ) নবেম্বর ১৮৫৩। 
প্রকাশকাল-_ অগ্রহায়ণ ১২৬০ । 


টি রি 
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১১৪। চিকিৎসা রত্বাকর। (মাসিক ) ইং ১৮৫৩। 
সম্পাদক-__হলধর সেন। 


ইং ১৮৫৪ 


১১৫। ব্রসার্ণব। (মানিক ) জানুয়ারি ১৮৫৪ | 
প্রকাশকাল--মাঘ ১২৬০ । সম্পাদক-_রাধামাধব মিত্র । 


১১৬। সংবাদ দ্রিনকর। (সাপ্তাহিক ) ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ ৷ 


প্রকাখকাল--১৭ ফান্তন ১২৬০। সম্পাদক__কেদারনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ৰ 
১১৭। সমাচার সুধাবর্ষণ । (দৈনিক ) জুন ১৮৫৪ ৷ 


শ্যামনুন্দর সেনের সম্পাদকত্বে এই দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দী ) 
পত্ৰখানি প্রকাশিত হইত। 

‘সমাচার স্ধাবর্ষণ’ প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও বটে, এ সংবাদ 
হিন্দীভাষাভাষীদের জান! না থাকিতে পারে । চু 


১১৮। মাসিক পত্রিকা ৷ (মাসিক ) আগস্ট ১৮৫৪ । 


ইহার সম্পাদক ছিলেন--প্যারীচীদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, 
উভয়েই সে-যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি। “এই পত্রিকা সাধারণের 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের 
সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক ৷* 

“মাসিক পত্রিকা” চারি বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রথম বর্ষের 
সপ্তম সংখ্যা ( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) হইতে প্যারীচাদের “আলালের 
ঘরের দুলাল’ ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় । 


৫৪ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


১১৯ ৷ প্রকৃভ মুদ্ৰগর। (মাসিক ) নবেম্বর ১৮৫৪ | 
“মাসিক পত্ৰিকা’র বিপক্ষতা করিবার জন্তই ইহার আবির্ভাব । 


ইং ১৮৫৫ 


১২০। সিদ্ধান্ত দর্পণ । ( মাসিক ) মার্চ ১৮৫৫। 
পরিচালক-_যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । ডন 


১২১। বিদ্ধোৎসাহিনী পত্ৰিক।। (মাসিক ) ২০ এপ্রিল ১৮৫৫। 


‘বিদ্তোৎ্সাহিনী পত্ৰিকা’ কালীপ্ৰসন্ন সিংহ-প্রতিষিত বিদ্তোতৎ্সাহিনী 
সভার মুখপত্র ছিল। সম্পাদক-_কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রথম সংখ্যার 
গ্রকাশকীল--৮ বৈশাখ ১২৬২; ইহাতে সভ্যতার বিষয়, ও চাঞ্চল্য 
নামে দুইটি প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে__বাল্যবিবাহ, 
কৌলীন্য, চাঞ্চল্য, ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা 
১২৬৩ সালের ভ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হুইয়াছিল। পত্রিকাখানি বৎসরাধিক কাল জীবিত ছিল। 


১২২। ভ্ঞানবোধিনী। (সাপ্তাহিক) মে ১৮৫৫ । 
প্রকাশকাল-_ জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ । 

১২৩। বন্দ বাৰ্ত্তাবহ । (পাক্ষিক) মে ১৮৫৫ | 
প্রকাশকাল--জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ ৷ সম্পাদক--হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৷ 


১২৪ । সৰ্ব্বাৰ্থ পূৰ্ণচন্দ্ৰ । _( মাসিক ) জুলাই ১৮৫৫ । 


ইহা "নীতি ধৰ্ম্ম ইতিহাস উপন্তান প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সংস্কৃত 
পুরাণোপপুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি তথা অন্যান্ত ভাবার বহুতর 
পুস্তক হইতে অঙ্গবাদিত” মাসিকপত্ৰ প্রকাশকাল-_আষাঢ় ১২৬২ ৷ 


পৰ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৫৫ 


সম্পাদক--অদ্বৈতচন্দ্ৰ আঢ্য। পত্রিকার মলাটের উপর এই শ্লোকটি 
মুদ্ৰিত হইত: 

ইতিহাসপুরাণানি কাব্যাখ্যানকথাত্তথা। 

হরাদয়স্তি হৃদভ্োজমভোজং ভাস্করো যথ| ৷ 
“সর্বার্থ পূৰ্ণচন্দ্ৰ’ সৰ্বনমেত ৩৪ সংখ্যা অনিরমিতভাবে প্রকাশিত 
হ্ইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ১২৬২ ও ১২৬৩ সালে 
প্রকাশিত হইলেও, তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল 
১২৬৬-৬৭ সালে । 


১২৫। বঙ্গবিদ্য! প্রকাশিক৷ পত্ৰিক।। (মাসিক) সেপ্টেম্বর 


১৮৫৫ | 


প্রকাশকাল--আশ্বিন ১২৬২। সম্পাদক--নবীনচন্দ্ৰ আঢ্য। 
ইহাতে “নীতিবিদ্যা শিক্ষা, বাণিজ্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সার 
বিবরণ” স্থান পাইত। ‘বন্ধবিদ্যা প্রকাশিকা’র প্রথম চারি খণ্ড মাসিক 
আকারে বাহির হইয়াছিল। পঞ্চম খণ্ড পাক্ষিক আকারে এবং 
সর্বশেষে দৈনিক আকারে বাহির হইতে থাকে । দৈনিক পত্রের 
শীর্যদেশে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :--= 
আত্রাত তল্যাথ্যাপূরা রমারম। নবীনচন্দ্ৰাঢ্য সদাঢ্যদাঢ্যতা। 
পত্রী সুপত্রীবহতানতাং তাং সা বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকাশিকা ৷ 


ইং ১৮৫৬ 


১২৬। মর্ম ধুরন্ধর। ( মাসিক ) জানুয়ারি ১৮৫৬। 
প্রকাশকাল--মাঘ ১২৬২। 


৯২৭। বেহাল! হরিভভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক 
সংবাদ পাত্রকা। এপ্রিল ১৮৫৬। 


৫৬ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


১২৮। সত্য জ্ঞানসঞ্চাৰরিণী পত্ৰিক।। (মাসিক ) মে ১৮৫৬ | 


এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন--নবকৃষ্ণ বন্দু ও শ্রীনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 


১২৯। এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ভাবহু। (সাপ্তাহিক) 
ও জুলাই ১৮৫৬ | 


শিক্ষা-বিভাগের দক্ষিণ-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হজসন গ্র্যাট সাহেবের 
প্রতিপোষকতায় এই সাপ্তাহিক পত্রথানি প্রকাশিত হয়। রেঃ 
ও'্রায়ান স্মিথ ইহার প্রথম সম্পাদক | পত্রিকা-প্রচারের উদেশ্য সম্বন্ধে 
১৮৫৬-৫৭ শ্রীষ্টাবের শিক্ষা-বিভাগীয় সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ: 
“The object is to supply the people in the interior of 
the country with a Newspaper cheap in price and 
healthy in 600, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন ‘এডুকেশন 
গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহে”র সহকারী সম্পাদকের-_প্রুতপক্ষে 
সম্পাদকেরই কার্ধ করিয়াছিলেন । ও'ব্রায়ান স্মিথ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিলে পরবর্তী মার্চ মাসে তাহার স্থলে প্রেপিভেন্সী কলেজের ইংরেজী- 
সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার নিযুক্ত হন। কিন্ত 
তিনি সম্পাদকীয় আসনে বসিবার পূর্বে কানাইলাল পাইন ও ব্ৰদ্দমোহন 
মল্লিক অল্পদিন পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন ৷ 


প্যারীচরণ সরকারের হস্তে ‘এডুকেশন গেজেটে’র যথেষ্ট উৎকৰ্ষ 
সাধিত হইয়াছিল। প্রায় আড়াই-বৎ্সর পত্ৰিক| পরিচালনের পর এমন 
একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইস্টার্ন বেল রেলওয়ের 
শ্যামনগর স্টেশনের নিকট একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত 
হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ হতাহত লোকের যে সংখ্যা প্রকাশ করেনঃ 
তাহা জনসাধারণের. নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয় নাই ॥ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৫৭. 


গবর্মেন্টও বেলওয়ে-কৰ্ভ্‌পক্ষের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া একটি 
বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সাময়িক-পত্রের বিবরণ: 
অবলম্বন করিয়া এবং নিজে অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার একটি বিবরণ 
প্রকাশ করেন। সরকারী অর্থে প্ৰতিপালিত পত্রিকায় এরূপ বিবরণ 
প্রকাশিত হওয়ায় গবর্মেন্ট প্যারীচরণের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন ৷ এই 
ব্যাপারে প্যারীচরণ ৩১এ জুলাই পদত্যাগ করেন। 

প্যারীচরণ সরকারের স্থলে ১৮৬৮ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ‘এডুকেশন গেজেটে*র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ভূদেববাবুর 
সম্পাদকত্বে প্রকাশিত ‘এডুকেশন গেজেটে*র প্রথম সংখ্যার তারিখ 
৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮ | গবর্মেণ্ট ভূদেববাবুকে পত্রিকাখানির সর্বস্বত্ব দান. 
করেন। 


১৩০। জর্ববতত্ব প্রকাশিক।। ( মালিক ) জুলাই ১৮৫৬। 
“প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ববিগ্তা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি গোতক 
মাসিক পত্রিক1।৮ সম্পাদক-_কালীপ্রসন্ন সিংহ ৷ 


১৩১ ৷ অক্লণোদয়। (পাক্ষিক ) আগস্ট ১৮৫৬। 
এই সচিত্র পাক্ষিক পত্রখানি শ্রীরামপুরের তমোহর যন্তালয়ে মুদ্ৰিত 
হইত। রেঃ লালবিহারী দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার, 
শিরোভাগে নিয়লিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :-- 
অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতে যুয়ঞ যদি দিনারভং যুদ্মন্মনঃস্ 
প্রভাতীয় নক্ষত্ৰস্ত্যোদয়ঞ্চ যাৰং তিমিরময়ে স্থানে জলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং 
সন্মন্যধ্বে তহি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্ত দ্বিতীয়ং সর্বসাধারণ পত্রং। ১॥ ১৯। 
“অরুণোদয়” ১৮৬২ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায় । 


১৩২। আদ্বয়তত্ত্ব প্রদশিক। পত্রিকা । (মাসিক) অক্টোবর, 
১৮৫৬ । 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শ্রীশ্রীভাগবতী সভা! প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এই সভার মুখপত্রন্বরূপ ১২৬৩ সালের কাতিক মাসে গ্নদ্বাৱকানাথ হোড় 


৫৮ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


ও মধুস্থদন সরকারের সম্পাদকত্বে ‘অদ্বয়তত্ব প্রদশিক| পত্রিকা” প্রচারিত 
হয়। পঞ্চম সংখ্যা হইতে রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ইহার সম্পাদক হন। 
পত্রিকাখানি নিদিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না। 


১৩৩। মজিলপুর পত্রিক।। (মাসিক?) ডিসেম্বর ১৮৫৬। 
২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬ তারিখের “সম্বাদ ভাস্করে’ প্রকাশ: 


প্কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে মজিলপুর্‌ পত্রিকা নামে এক 
পত্ৰিকা প্রকাশ পাইয়াছে ৷” 


১৩৪। উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্জিক|।। ডিসেম্বর ১০৫৬ । 
ইহার সম্পাদক ছিলেন উত্তরপাড়া-নিবাসী বিজয়ক্ষ্ণ মুখোপাধ্যায় । 
পত্রিকার কণ্ঠে নিয়োদ্ধত শ্লোকটি শোভা পাইত £__ 
সংপক্ষ পক্ষপাতেরং পাক্ষিকী নাম পত্রিকা । 
রাজতে রাজহংসীব মানসাস্তোজলামিনী ॥ 


ইং ১৮৫৭ 


১৩৫। হিন্দুরত্ুকমলাকর। (সাপ্তাহিক ) ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ ৷ 


‘স্বাদ ভাস্কর’ ও ‘সম্বাদ রসরাজ’ পত্রের পরিচালক পণ্ডিত 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক । তিনি ‘স্বাদ 
রসরাজ’ পত্রের প্রকাশ রহিত করিয়! “হিন্দুরত্বকমলাকর, প্রকাশ করেন। 
2 মার্চ ১৮৫৭ তারিখের ‘সমাচার চন্দরিকা’য় প্রকাশ :--“গৌৱীশঙ্কৱ 
উট্টাচাধ্য.--১৪ ফাত্তন [ ১২৬৩] দিবসে ‘রসরাজ’ পরিবর্তে হিন্দুর- 
কমলাঁকর’ নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন). 1৮ “হিন্দুধৰ্ম্মপক্ষের পক্ষ 
রক্ষার অন্ত স্বরূপ” এই সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। 


১৩৬ ৷ বিজ্ঞানমিহিরো দয় | (মাসিক. ) এপ্ৰিল ১৮৫৭ । 


২ বৈশাখ ১২৬৪ তারিখে শ্রীরামপুর হইতে এই মাসিকপত্রখানি 
প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন-__শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি 


৪ 


ৰ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৫৯ 


“বিজ্ঞানমিহিরোদয়’ পত্রের. কণ্ঠে নিয়োদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা 
পাইত :-- 
পুফ্ণন্নেষ প্ৰতিক্ষণং খলু হরিশ্চন্দরং নিজৈরশ্মিভিভিন্দন্‌ সান্দ্ৰতমাংসি - 
দুদ্ধতধিয়ামর্থান্‌ সমুদ্ধীপয়ন্‌ । 
ভ্রীনারায়ণ পূৰ্ব্বশৈলশিখরাদুদ্ধন্‌ কজাংস্তোষয়ন্‌ সিজ্ঞান বিলোচনোহি 
মিহিরঃ শ্রমান্নভঃ ক্রামতি ॥ 
*বিজ্ঞানমিহিবোদয়+ দ্বিতীয় বর্ষ (১ বৈশাখ ১২৬৫) হইতে পাক্ষিক 
আকার ধারণ করে। 


১৩৭। অর্ব্বার্থ প্রকাশিক।। (যাপিক ) এপ্রিল ১৮৫৭ ৷ 
প্রকাশকাল--বৈশাখ ১৭৭৯ শক । সম্পাদক__কানাইলাল পাইন। 


১৩৮। লোক লোচন চক্দ্রিকা। (মাসিক ) জুন ১৮৫৭। 
প্রকাশকাল_আধষাঢট ১২৬৪ ৷ সম্পাদক--ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় । 


মুত্ৰাযন্ত-বিষয়ক আইন 


দীর্ঘকাল পরে সিপাহী-বিদ্রোহকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনরায় 
‘লোপ পাইয়াছিল। ১৩ জুন ১৮৫৭ তারিখে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাৰ্বের 
১৫ আইন জারি করেন: "রাজানুমতিবিরহে কোন মুদ্রাযন্ সংস্থাপন 
করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে বা পুস্তক বিশেষে 
অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫০০০ টাকা দণ্ড ও দুই বত্সরের অনধিক 
কারাবাস করিতে হইবেক ।” এই আইনের ফলে অন্তত ছুইথানি 
পত্রিকার অপমৃত্যু হয়,_রহ্গপুরের “র্বপুর বার্তাবহ ও কাশীগ্রসাদ ঘোষ- 
সম্পাদিত Hindu Intelligencer. 


ইং ১৮৫৮ 


১৩৯। সুবোধিনী। (পাক্ষিক) ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮ । 
১ মাঘ ১২৬৪ তারিখে রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদকতায় চু চূড়া 
হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। 


৬০ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 
১৪০ । রূচনাশ্রত্বীবলি। (মাসিক ) জানুয়ারি ১৮৫৮ | 


প্রকাশকাল--মাঘ ১২৬৪ ৷ সম্পাদক--প্রাণনাথ দত্ত ও আরও 
কয়েক জন যুবক ৷ 


১৪১। বিচারক । (সাপ্তাহিক ) জানুয়ারি ১৮৫৮ । 

ইহার প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর্‌ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ 
তারিখে “সংবাদ প্রভাকর” লিখিয়াছিলেন :--“বিচারক তত্ব বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।” ‘বিচারক’ 
“আ্যাডিলনের 899০$8০:এর ধরণে গঠিত হইয়াছিল । একটি সন্দর্ভে 
সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত।” পাচ-ছয় সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা 
বন্ধ হইয়া যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য ইহার সম্পাদক ছিলেন । 


১৪২। কলিকাতা বার্তাবহু। ( অর্ধ-সাপ্তাহিক ) ১৮ জাঙ্গয়ারি 


১৮৫৮। 


১২৬৪ সালের ৬ই মাঘ ইহা! প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি সোম 
ও শুক্রবার বাহির হইত | “কিং চান্দ্রী বিশদগ্রভা কিমথবা প্রভাকরী 
চাতুরী” ইত্যাদি মৰ্মে প্রেমচন্্র তর্কবাগীশ-রচিত একটি কবিতা পত্রিকার 


শিরোভাগে শোভা পাইত ৷ 
১৪৩। হিতৈষিণী পত্ৰিক।। (মাসিক ) মে ১৮৫৮ । 

কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈধিণী সভার মুখপত্র প্রকাশকাল 
বৈশাখ ১২৬৫। ব্রান্মধর্ম ও নীতিবিষয়ক আলোচনাই ইহাতে স্থান 
পাইত । 
১৪৪। চমওকারমোহন। (ত্রিসাপ্তাহিক ) আগস্ট ১৮৫৮। 


এই সংবাদপত্রথানি ইংরেজী ও বাংলার প্রতি সপ্তাহে তিন বার_- 
সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত । প্রকাশকাল-_শ্রাবণ 


১২৬% | সম্পাদক -__“প্রিয়স্বদ* উপন্যাস-প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত । 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৬১ 


3৪৫1 কলিকাতা পত্ৰিক।। ( মাসিক ) অক্টোবর ১৮৫৮) 
প্রকাশকাল-_কাতিক ১৯১৫ সংবৎ। সম্পাদক-_মথুরানাথ দত্ত। 


১৪৬। সোমঞপ্রকাশ। ( সাপ্তাহিক ) ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ । 

১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ তারিখে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রথমে 
কলিকাতা! হইতে প্রকাশিত হয় । ইহার সম্পাদক ছিলেন-__দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষণ ৷ ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :__ 

এবর্তৃতাং প্রকৃতিহিতায় পাখিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। 

“সোমপ্রকাশ* প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের । 
রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা প্রকৃতপক্ষে “সোমপ্রকাশে*ই 
প্রথম শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় “পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ 
সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করতেন ৷” 

মাতলা রেল খোলা হইলে “সোমপ্রকাশ+ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল 
মাস হইতে চাংড়িপোতা বিছ্যাভূষণ মহাশয়ের বাটা হইতে প্রকাশিত 
হইত। 

১৮৬৫ খ্রষ্টাব্বের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্মবাহুল্যের জন্য দ্বাৱকানাথ 
কিছু দিনের জন্য সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
‘মোহনলাল বিগ্যাবাগীশ “সোম প্রকাশের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 

১৮৭৪ শ্রীষ্টান্দের গোড়ায় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেষ্ঠে বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
কাশী গমন করিলে তাহার ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্ৰী কয়েক মাস 
“লোমপ্রকাশ” সম্পাদন করেন। বিদ্াভূষণ মহাশয় পরবর্তী ২৭এ 
জুলাই হইতে পুনরায় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকিউলার প্রেস আযাক্ট জারি হইলে “রাজকোপে 
পড়িয়া সোমগ্রকাশের এক বৰ্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া” যায় । পরে ১৯ এপ্রিল 
১৮৮০ হইতে “২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা” “সোমপ্রকাশ+ “নব কলেবর ধারণ 
করিয়া--*কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রম যন্ত্র মুদ্রিত হইয়া প্রতি 
‘সোমবার প্রকাশিত” হয় । 

২২ আগস্ট ১৮৮৬ তারিখে বিগ্ভাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। 


৬২ বাংল! সাময়িক সাহিত্য 


ইং ১৮৫৯ 


"১৪৭। পুণিম|। (মাসিক ) ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ । 

ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল__“সন ১২৬৫ সাল । ৬ ফান্তন মাঘী পূণিম|”। কবি 
বিহারীলাল চক্রবর্তী ‘পুণিমা’র সম্পাদক ছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল 


ভট্টাচার্য ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন ৷ | 


১৪৮ ৷ ভিভবিলাজিনী পত্ৰিক।। (মাসিক?) এপ্ৰিল ১৮৫৯ | 


১৮৫৮ আ্ৰীষ্টাব্দেৰ শেষাশেষি সিমুলিয়| হরি ঘোষের দ্তীটে 
‘হিতবিলাসিনী সভা’ নামে একটি সভ| প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা হইতে 
‘হিতবিলাসিনী পত্রিকা” বাহির হইত। 


১৪৯ ৷ ভারতবৰ্বাঁয় সভ|। মাসিক বিজ্ঞাপনী। মে ({) ১৮৫৯ ॥ 


এই মাপিকপত্রথানি ব্ৰিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোপিয়েশনের মুখপত্র 
ছিল ৷ 
১৫৭ । সৌদামিনী। ( অধ্সাপ্তাহিক ) ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ । 

ইহা প্রতি মঙ্গল ও শনিবার প্রকাশিত হইত। শ্যামাচরণ সান্যাল 
ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন। “সৌদামিনী পত্রিকা 
সংস্থাপিতা, করণের প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে ইহাতে রাজনীতি, সমাচার” 
আত্মতত্ব, নীতিমাল| বিশেষতঃ কবিতাই বিস্তর প্রকাশিত হইবেক ৷” 


১৫১। সংবাদ ছিজরাজ। ( সাঞ্ডাহিক ) ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ । 


‘সংবাদ দ্বিজরাজ’ পত্রের সম্পাদক ছিলেন--গৌসাইদাস গুপ্ত । 
এই সাপ্তাহিক পত্রখানির কঠদেশে নিয়লিখিত গ্লোকটি শোভা! 
পাইত :_ 

নাস্তং ষাত্যকণোদয়ে নচ রুচিং ধভে খরান্ভাস্করানোল্লাসং কুমুদাকবস্ত 
কুরুতে কলঙ্কানেবাঙ্কিতহঃ ৷ 


শি সর হন বনি সন টব টি 
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সম্প্ৰত্যুম্মদয়ন্‌ মনাংদি মহতাং ভাবান্‌ সমুদ্ভাৰয়নুদগচ্ছন্‌ দ্বিজরাজ এব 
নিতরামব্যাজমুস্তাজতে ! 
“সংবাদ সাধুরঞ্জন’ পত্রের অভাব পুরণার্থ ই “সংবাদ দ্বিজরাজ’ পত্রের 
আবির্ভাব । “সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্ৰ, 
ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক ।” 


ইং ১৮৬০ 


১৫২। মঙ্গল উষ|। (মানিক?) ইং ১৮৬০। 


কবি স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে যোগেন্দ্ৰনাথ সরকার 
লিখিয়াছেন :_“১২৬৬ সালের***শেষভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা 
প্রচারিত হয়, কবি তাহার ‘মঙ্গল উষা’ নাম ও প্রচার-কাল নির্দেশ 
করিয়া দিয়া লেখক হয়েন |” 


১৫৩। জত্যগ্রদীপ। (মাসিক ) জান্ুয়ারি ১৮৬০ 


শিশুপাঠ্য মাসিক পত্ৰ প্রকাশক--্রীষ্টান্‌ ভার্নাকিউলার এডুকেশন 
সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা । 'সত্যপ্রদীপ” ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত 
চলিয়াছিল | 


১৫৪। ৰঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ। (সাপ্তাহিক ) এপ্রিল ১৮৬০। 
এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হইলে, ১৮ মে ১৮৬০ তারিখে 
‘সংবাদ প্রভাকর+ লিখিয়াছিলেন :__ 


জিলা রঙ্গপুর কাকিনীয়া ভূগোলক বাটার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্কুচন্দ্ৰ 
রায়চৌধুরীর সাহায্যে ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস অবধি দিকৃপ্রকাশ নামে 
একখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 


'র্পুর দিক্‌প্ৰকাশে’র প্রথম সম্পাদক-_মধুস্থদন ভট্টাচার্য । 
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১৫৫ । জ্ঞানচন্দ্ৰিক।। (মাসিক ) এপ্রিল ১৮৬০ | 
সম্পাদক--বলাইচীাদ সেন । 


১৫৬ ৷ কবিতাকুনুমাবলী। (মাসিক ) মে ১৮৬০ । 


১৭৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা বাদ্দলাযন্ত্র হইতে এই 
মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন । “বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন 
ও বিশুদ্ধ কাব্যকল| প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বদ্ধনই এতৎ্পত্রিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্ত”। ‘কবিতাকুস্থমাবলী’র কঠদেশে এই গ্লোকটি 
থাকিত £ 

সন্তোষয়তু সৰ্ব্বেযাং সতাং চিত্তমধুত্রতান্‌ । 
নানারদদমাকীর্ণা কবিতাকুন্ুমাবলী ॥ 

‘কবিতাকুস্থমাবলী’র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল-_“২* ভাদ্ৰ বুধবার ১৭৮৩ শক |” 


১৫৭। অনোরঞ্জিকা। ( মাসিক ) জুন ১৮৬০। 
ঢাকা হইতে প্রকাশিত ইহা দ্বিতীয় সাময়িক পত্র । ২ জুলাই ১৮৬০ 
তারিখে “সোমপ্রকাশ” লিখিয়াছিলেন :__ 


মনোরক্িকা।__বর্তমান আষাঢ় [ ১২৬৭ ] মাস অবধি ঢাক! বাঙ্গল| যন্ত্রালয় 
হইতে মনোরজ্িক নামে একখানি মাসিক পত্রিকা! প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। 
ইহাতে মুদ্ৰাযন্, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ভাবহ এই তিনটি বিষয় 
“লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকের! উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।*** 


কবি কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার ইহার একজন সম্পাদক ছিলেন বলিয়া 
জানা যায় । 


১৫৮ মনোহর । ( সাপ্তাহিক ) জুন ১৮৬০ । 
সম্পাদক--উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
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5৫৯ । নবব্যবহার সংহিত|। ( মাসিক-**) আগস্ট ১৮৬০ | 


ঢাকা সদর আমীন আদালতের উকিল রামচন্দ্র ভৌমিক “নানাবিধ 
"আইন ও সরকুলর অর্ডর” সম্বলিত এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশ করেন। 
১৬০। বরাজপুর পত্রিক।। (মাসিক?) সেপ্টেম্বর ১৮৬০ | _ 


3৬১। বিজ্ঞান কৌমুদী । (মাসিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৬১ । 


জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। “বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
"আলোচনাই এতত্পত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ৷” 


১৬২ । ত্রিপুরা! জ্ঞানপ্রসারিণী। (মাসিক ) ইং ১৮৬০ | 


ইহা ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার 
সম্পাদক ছিলেন--কৈলাসচন্দ্ৰ সরকার। 


১৬৩। সংস্কার সংশোধিনী | (মাসিক ) ইং ১৮৬৭ | 
বিক্রমপুরাত্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে এই 


আসিকপত্রখানি প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন-কুকুটায়া 
অধ্য-বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার । J 


ইং ১৮৬১ 


১৬৪ | ঢাকাপ্রকাশ। (সাপ্তাহিক ) ৭ মার্চ ১৮৬১। 


ইহাই ঢাক! হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। প্রথম 
সংখ্যার প্রকাশকাল--২৫ ফান্ধন ১২৬৭। প্রথমাবধি ৪র্থ বংসর ২২ 
ংখ্য। পৰ্যন্ত 'ঢাকাপ্রকাশে” কবি কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদারের নাম “একাশক”- 
ক্ূপে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন; 
ভাহার অনেক রচনা এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবিন্দগ্রসাদ্‌ 
ব্বায়ও অনেক দিন ‘ঢাকাপ্ৰকাশ’ সম্পাদন করিয়াছিলেন। 
৫ 


@ 
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১৬: ৷ ৰঙ্গ হিতাখিনী। (সাপ্তাহিক?) মে ১৮৬১ ৷ 
সম্পাদক-_শিবকৃষ্ণ দত্ত । 


১৬৬ ৷ ভারতবর্ষীয়ি সম্বাদ পত্র। (পাক্ষিক) মে ১৮৬১ ৷ 


, ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় স্থান পাইত। বত্বাবলীর 
মৰ্মান্ুবাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহা সম্পাদন করিতেন। ৰণ 


১৬৭। পরিদর্শক। ( দৈনিক ) জুলাই ১৮৬১ | 


এই দৈনিক পত্রৰখানি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন 
গোস্বামীর সম্পাদকত্বে প্রথমে প্রকাশিত হয়। 

১৪ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্ৰিকার 
সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; সঙ্দে সঙ্গে পত্রিকার কলেবরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। প্রধানতঃ গ্রাহকগণের অনাদর-জন্য কয়েক মাস যাইতে 
না যাইতেই কালীপ্রসন্ন “পরিদর্শক” প্রচার বন্ধ করিয়| দেন ৷ 


১৬৮। সুধাকর। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৬১। 


এই সমাচারপত্রথানি খুব সম্ভব ১৮৬১ খ্রীষ্টাবদের সেপ্টেম্বর মাসেক 
অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক-_মথুরানাথ' 
তর্কভূষণ। 


১৬৯। যেমন কৰ্ম্ম তেমনি ফল। (সাপ্তাহিক ? ) ইং ১৮৬১ ৷ 


বিসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে “যেমন কৰ্ম্ম 
তেমনি ফল’ নামে একখানি সাময়িক-পত্ৰ--খুব সম্ভব সাপ্তাহিক--১৮৬১ 
খৰীষ্টাবের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়। 


১৭০ । শ্রীচৈতন্তকীরন্ভিকৌমুদী পত্রিকা । ইং ১৮৬১। 


ইহা কলুটোলার শ্রীচৈতন্তসভার মুখপত্র । “উপদেশক” বৈষ্ণবচরণ" 
ঘাস পণ্ডিত বাবাজি এই পত্রিকার শেষাংশে লিখিতেছেন :"_ 
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“সৰ্ব্ববেদান্ত সম্মত চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যা করণাশয়ে প্রথমত সংক্ষেপ সুচনা 
করিলাম. ।* 


১৭১-৭২। শীগ্ঘপ্রসূন। গগ্যমাসিক। ইং ১৮৬১৫) 

কেদারনাথ মজুমদার পূর্ববন্দের এই দুইখানি সাময়িক-পত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন । এ ছুইখানি মাসিকপত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া 
থাকিবে । 


ইং ১৮৬২ 


১৭৩। শিল্প কল্প লতিকা। (মানিক) জানুয়ারি ১৮৬২ ৷ 


ইহা ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি মাসিক পত্রিকা । ১২৬৮ 
বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। “শ্রীযুক্ত বাবু 
উমাচরণ দের সাহায্যে” অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্ৰিকা সম্পাদন 
করিতেন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ 
লিখিত হয় :--“ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও 
ভরমণান্থকুল দ্রব্যের উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্র ও কৌশল; এবং স্থখ ও 
চম্ৎকারিতা সাধন বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করণের প্রথা, এবং 
তৎসম্পর্কায় অন্যান্য প্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে কৰ্ম্মনিৰ্ব্বাহ 
হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা যাইবে ৷” 

“শিল্প কল্প লতিকা*র প্রথম চারি সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি । ১২৬৯ 
সালে ইহার কোন সংখ্য! প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি 
নাই। 

১৭৪। বিশ্বমনোরঞ্জন। (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬২ ৷ 


১২৬৮ সালের মাঘ মাস হইতে “বিশ্বমনৌরগুন, নামে একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র মুখিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু যন্ত্ৰালয়ে মুদ্রিত 
হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন--নবকিশোর সেন। 
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১৭৫। মঙ্গলোদয়। ( সাপ্তাহিক ) এপ্রিল ১৮৬২ ৷ 


‘মঙ্গলোদয়’ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১২৬৯ সালের বৈশাখ 
মানে প্রকাশিত হয়। প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত । কলিকাতা! 
বহুবাজারের ভূম্যধিকারী ব্রজগোপাল ও নন্দগোপাল মতিলাল ইহার 
প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নোদ্ধত কবিতাটি স্থান 
পাইত := 

বার্ভঘাভিনবয়! প্রমোদয়ন্‌ দর্শয়ন্‌ নব নব মহোৎসবং। 
অগ্রম! প্রকটিতাৰ্থসঞ্চয়: সনুণাং ভবতু মঙ্গলোদয়: ॥ 


১৭৬। শুভকরী পত্রিকা । (মাসিক) ১২ মে ১৮৬২ | 


১৭৮১ শকাব্দার ১৯এ চৈত্র বালীগ্রামে শুভকরী নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। “সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা! বা স্থমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর 
উদ্দেশ্য নহে--যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন? ব্যাধিগ্রস্ত অবর্শ্বণ্ 
নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথ! বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান; ও 
দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আমুকুল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্ধ্ের 
অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।” ইহার ছুই বৎসর পরে 
এই সভাকর্ত্‌ক 'শুভকরী, নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ৩০ বৈশাখ 
১২৬৯ তারিখে প্রকাশিত হয় । 

“শুভকরী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন__উত্তরপাড়া গবর্ষেন্ট 
পাঠশালার প্রধান শিক্ষক রামসদয় ভট্টাচার্য । প্রতি সংখ্যা মাসের শেষ 
তারিখে প্রকাশিত হইত। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :_“শুভকরী নায়ী একখানি মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং উহার মূল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত 
হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যয়িত হউক ।.. পত্রিকা প্রচার 
করণের পূৰ্ব্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের 
পত্রিকাথানি সংবাদপত্র হইবে না; উহ! কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যে পূর্ণ থাকিবে । তদস্থসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন 
প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতংপর...আগামী মাস হইতে 


টা এম ভজ 
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প্রধান২ কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠ অধিকার 


করিয়া লইবে ৷” 
তিন বৎসর চলিবার পর ‘শুভকরী পত্ৰিকা’ বন্ধ হইয়া যায়। 


১৭৭। চিত্তরঞ্জিকা। (মাসিক) ১৪ মে ১৮৬২। 

“চিত্তরপ্রিকা” ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা ৷ ইহার প্রথম 
সংখ্যার প্রকাশকাল--১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯ ৷ ঢাকা কলেজের তৎকালীন 
ছাত্র সারদাকান্ত সেন ইহার প্রকাশক । অনেকে বলেন, হরিশ্চন্দ 
মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন ৷ সম্ভবতঃ “কবিতাকুস্থমাবলী, বন্ধ হইয়া 
গেলে হরিশ্ন্দ্র মিত্র ইহার প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। “চিত্তরপ্তিকার 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :_“নৃতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ।***বিবিধ ভাষা হইতে সম্ভাবপূৰ্ণ কবিতা কলাপের 
অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম প্রকাশিত, হইবে ।-..গছ্য রচনায় এবং 
অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না ৷” 


১৭৮। অমাবস্যা । (মাসিক ) জুন ১৮৬২। 
প্রকাশকাল--আষাঢ় ১২৬৯। 


১৭৯। বজোজ্জবল। (সাপ্তাহিক ) জুন ১৮৬২ ৷ 
১৮০। ঢাকাবার্তা প্রকাশিকা। (সাপ্তাহিক ) জুন ১৮৬২। 
ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক-__রামচন্দ্র ভৌমিক । আয়ু-- 
এক বৎসর । 
১৮১। অবকাশরঞ্জিকা। (মাসিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৬২ ৷ 
হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশরপ্রিকা+ ঢাকা হইতে প্রকাশিত 
হইত। “নানা রসাত্মক পছ্ময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা, 
তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা 
পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশরঞ্িকার এক মাত্র 
উদ্দেশ্য ।” 
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ইং ১৮৬৩ 


১৮২ ৷ অম্বৃতপ্রবাহিণী। (পাক্ষিক ) জানুয়ারি ১৮৬৩ । 
এই পাক্ষিক পত্রখানি যশোহর হইতে প্রকাশিত হইত ৷ ইহাতে 
“বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত” হইত। “অমুতপ্রবাহিণী'র 


সম্পাদক ছিলেন_ন্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ-_বসত্তকুমার 
ঘোষ। 


১৮৩। সংবাদ ভারতবদ্ধু। (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬৩ ৷ 


প্রকাশকাল--মাঘ ১২৬৯ ৷ ইহা বিশ্বমনোরঞ্জন যন্ত্রে মুশিদাবাদে 
মুদ্রিত হইত। পত্রিকাখানি প্ৰধানতঃ আদালত সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ 
থাকিত। 


১৮৪। আরুর্বে্ধদ পত্রিক1। (সাপ্তাহিক ) জানুয়ারি ১৮৬৩। 
হাঁবড়ার সিবিল সার্জন ডাঃ রবার্ট বার্ডের সাহায্যে এই পত্রিকা 
প্রচারিত হইত। সম্পাদক--বংশবাটা-নিবাসী দ্বারকানাথ দাস। 


১৮৫ | বুহুভ্য-স্ন্দর্ভ। ( মাসিক ) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩। 


কলিকাতা-স্ুলবুক সোসাইটি ও  ভার্নাকিউলার লিটারেচার 
সোসাইটির আঙ্গকুল্যে ‘রহন্ত-মন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র 
১৯১৯ সংবতের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক 
রাজেন্্রলাল মিত্র। “পূৰ্ব্বে “বিবিধার্থ-স্দ হ নামক মাসিক পত্র যে 
উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরগুন করিত ইহাও সেই অভিপ্ৰায়ে 
প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কান্ুসবণাৰ্থে সঙ্কলিত”। ইহার ৬ পর্ব 
৬ষ্ঠ সংখ্যা (৬৬ খণ্ড) পর্যন্ত অতীব কুতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া 
রাজেন্দ্রলাল “অবকাশাভাবপ্রযুদ্ত” অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর 
প্রাপনাথ দত্ত 'রহস্ত-সন্দর্” পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি 
১২৭৮ সালে ছুই সংখ্যা (৬৭-৬৮ খণ্ড) এবং ১২৭৯ সালে দশ সংখ্যা 
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(৬৯-৭৮ খণ্ড) প্রকাশ করিয়া সপ্তম পর্ব শেষ করেন। ১২৮০ সালের 
‘বৈশাখ মাসে ‘রহস্ত-সন্দর্ভ’ “নবপৰ্ব্বাবলী” বাহির হয়; ইহা এক বত্সর 
চলিয়াছিল। 


১৮৬ ৷ শ্রামবার্তীপ্রকাশিকা। (মাসিক..-) এপ্রিল ১৮৬৩ । 


১২৭০ সালের বৈশাখ মাসে কুমীরখালি বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত 
হুরিনাথ মজুমদার ( কার্থীল হরিনাথ ) এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। 
তিনি তাহার অপ্রকাশিত ডায়েরিতে লিখিয়াছেন :_“গ্রামবার্তী- 
গ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা 
প্রকারে গ্রামবাণীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তত্সদ্দে মাতা 
বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া." 
গ্রামবার্তাপ্রকাশিকার কার্ধ্য আরম্ভ করিলাম!” পত্রিকার কণ্ঠে 
নিয়লিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্বের 
চিত = 

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোযধ্বাস্ত-চন্দ্রিক। 
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্তীা প্রকাশিকা । 

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মান হইতে “গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা”র একটি 
পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে 
পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয় । 

নানা কারণে এই পত্রিকাখানি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে 
নাই। মাসিক ‘গ্ৰামবাৰ্ত্তা’র উনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের 
চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া 
যায়। 

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ভা’র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। জলধর 
‘সেন, প্রসন্নচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পরিচীলনে ১২৮৯ 
সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক এগ্রামবার্তা” পুনরায় প্রকাশিত 
হয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯১ সালের 
"আশ্বিন মাসে। 
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১৮৭। অবোধ-বন্ধু। (মাসিক ) এপ্রিল ১৮৬৩ ৷ 


যোগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ এই মাসিকপত্রথানি চোরবাগান স্কুল বুক যন্ত 
হইতে প্রকাশ করেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহার 
প্রচার বন্ধ থাকে । 

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ‘অবোধ-বন্ধু’ পুনঃপ্রকাশিত 
হয়। কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে, 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহার অনেক রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়া ছিল ৷. 
দ্বিতীয় বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫ ) হইতে বিহারিলাল এই পত্রের; 
স্বত্বাধিকারী হন ৷ তাহার সম্পাদনকালে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্ধের 
অনেক রচনা 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ “পৌল৷ 
ভজ্জানী”র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ‘অবোধ-বন্ধু’ তৃতীয় ভাগ 
( বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৬) পৰ্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 
“অবোধ-বন্ধু” পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :-_ 

করবদরসদৃশমথিলং ভূবনতলং ষত্প্রসাদতঃ কবয়ঃ | 
পশ্যন্তি সুক্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥ 


১৮৮। সাহিত্য সংক্রীন্তি। (মাসিক ) ১৩ মে ১৮৬৩। 


‘পূণিম|” বন্ধ হইয়া যাইবার পর বিহারিলাল চক্রবর্তী ও তদীয় বন্ধু 
যোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ উভয়ে মিলিয়া “সাহিত্য সংক্রান্তি” নামে 
একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্ৰিত 
হইয়া প্রচারিত হইত। ‘সাহিত্য সংক্ৰান্থি’র প্রথম সংখ্যার-একাশকাল৷ 
--৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০ । 


১৮৯ ৷ ভারত পরিদর্শন। ( সাপ্তাহিক ) ১৫ জুন ১৮৬৩ । 


২ আযাঢ় ১২৭০ তারিখে শাস্তিপুর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্ৰ 
প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ তর্কভূষণ। পরবর্তী 
৯ নবেম্বর তারিখ হইতে ‘ভারত পরিদর্শন, কালীপ্রসন্ন সিংহের চিৎপুরস্থ 


স্পা পাম 


টি » 
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পুরাণসংগ্রহ যন্ত্ৰ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা প্রায় এক বৎসর 
জীবিত ছিল। 


১৯০৭ । ঢাকাদৰ্পণ। (সাপ্তাহিক ) জুলাই ১৮৬৩ ৷ 

‘ঢাকাবার্তা প্রকাশিকা’র অকালমৃত্যু ঘটিলে, ইহার অভাব পূরণ 
করিবার জন্য ‘ঢাকাদর্পণ’ প্রকাশিত হয়। হরিশ্চন্দ্ৰ মিত্র এই সাপ্তাহিক 
পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 


১৯১। বামাবোধিনী পত্ৰিক।। (মাসিক) আগস্ট ১৮৬৩ ৷ 


১২৭০ সালের ভাদ্ৰ মাসে কলিকাতীর বামাবোধিনী সভার কার্ধালয়' 
হইতে “বামাবোধিনী পত্রিকা” নামে একখানি মাসিক পত্ৰিকা প্রকাশিত, 
হয়। “এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত 
হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া 
প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উত্কৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল' 
উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ করিতে পারে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
থাকিবে।” 'বামাবোধিনী পত্ৰিকা’ সম্পাদন করিতেন-_-মজিলপুরের 
উমেশচন্ত্র দত্ত। তাহার মৃত্যুর (৪ আষাঢ় ১৩১৪) পরও পত্রিকাখানি 
১৩২৯ সাল পৰ্যন্ত চলিয়াছিল । 


১৯২। উদ্যোগবিধায়িনী। (মাসিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৬৩। 
এই পত্রিকাখানি পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভার মুখপত্র ছিল। 
কাঙ্গাল হরিনাথের ডায়েরিতে প্রকাশ :_-“পাবনা হইতে তৎকালের 
কালেক্টারের মহরার বরদাকান্ত গুপ্তের লেখনীতে ও পাবনাবাসী- 
তীৰ্থনাথ সাহা প্রভৃতির উদ্যোগে “উদ্যোগবিধায়িনী”*** প্রচার, 
হইয়াছিল।” 
১৯৩। সচিত্ৰ ভারত সংবাদ । (পাক্ষিক ) ৩০ নবেম্বর ১৮৬৩ ৷ 
প্রকাশকাল--১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭০ | 


-৭৪ বাংলা সামরিক সাহিত্য 


"এই পত্র প্রতি মাসের ১৫ই ও ৩০শে তারিখে প্রকাশিত হইবে। 
ইহাতে দেশহিতৈষি ব্যক্তিদিগের প্রতিমৃত্তি ও জীবনচরিত্র এবং সচিত্র 
গল্প সকল ও পুরীবৃত্ত এবং পাক্ষিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদাবলী এবং 
অপরাপর ঘটনার সারমর্শ্ম (যাহা পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার 
দিতে পারে) তদ্বিষয় সকল সুললিত চলিত বঙ্গভাষায় লিখিত 
হইবেক,” 


ইং ১৮৬৪ 


১৯৪ । রচনাবলী । (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৪ | 


ইহা রদ্পুর কাকিনিয়| হইতে ১২৭০ সালের পৌষ মাসে প্রথম 
"প্রকাশিত হয়। 


১৯৫ । কাব্তপ্রকাশ। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৪ | 


১২৭০ সালের মাঘ মাসে ঢাক! হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহ! প্রকাশ 
করেন। ইহাতে কাব্য, নাটক-প্রহসন, আখ্যায়িকাদি স্থান পাইত। 
পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :__ 

সংসার বিষবৃক্ষশ্ত দ্বে এব রসবংফলে। 

কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ ॥ 


১৯৬ ৷ পাবনাদৰ্পণ। (মাসিক ) মার্চ ১৮৬৪ ৷ 


১২৭০ সালের ফান্তন মাসে পাবনা হইতেৰ্এই মানিকপত্র প্রচারিত 
হয়। সম্পাদক--বামস্থন্দৰ রায় ও কাশীনাথ মি । “ইহাতে কাব্য 
নীতি ও বিবিধ সংবাদ লিখিত” হইত। 


১৯৭। শিক্ষা দৰ্পণ ও সংবাদসার। (মানিক) এপ্রিল ১৮৬৪ ৷ 
_ ১২৭১ লালের বৈশাখ মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে 
“শিক্ষা দর্পণ । ও সংবাদসার” নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হয়। “এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা 


ক 
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এসেই যন্ত্ৰ হইতে প্রকাশিত হয়।”? প্রত্যেক সংখ্যায় পসংবাদসার” নাম 
দরিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। 

১২৭৪ সালের পৌষ-সংখ্যা হইতে “শিক্ষা দৰ্পণ’ ও ‘বৰ্দ্ধমান মাসিক 
পত্রিকা” সংমিলিত হইয়া পত্রিকার নামকরণ হয়_-শিক্ষা দর্পণ। ও 
মাসিক পত্রিকা’ ৷ 

৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখ হইতে ভূদেববাবু ‘এডুকেশন গেজেট’ 
পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা ‘শিক্ষাদর্পণে'র প্রয়োজন 
মিটিতেছিল ; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে ‘শিক্ষা- 
ঘৰ্পণে’র প্রচার রহিত করেন। 


১৯৮ ৷ ধৰ্ম্মপ্ৰচারিণী। ( মাসিক) মে ১৮৬৪ | 


“যাহাতে সাধারণ ব্ৰাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষরূপে ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম প্রচারিত 
হুয়” এই উদ্দেশ্যে ১২৭১ সালের গোড়ার দিকে বেহালা ব্ৰাহ্মসমাজের 
অধীনে ব্ৰাহ্মধৰ্ম প্রচারিণী নামে একটি সভা সংস্থাপিত হয় । এই সভার 
সুখপত্রম্বরূপ ১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ধৰশ্মপ্ৰচারিণী’ প্রকাশিত হয়। 
ইহার সম্পাদক ছিলেন_-অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহ | 


১৯৯। হিন্দু ইন্টারগ্রীটার। (পাক্ষিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৪। 
Hindoo Interpreter দ্বিভাষিক ( ইংরেজী-বাংলা ) পত্র ছিল। 
ইহা পাক্ষিক (“Bi-monthly"') এবং “More 9 politico ethical 
1989706” ছিল বলিয়| জানা যায়। 
২০০। ধৰ্ম্মভত্ব। ( মাসিক*** ) অক্টোবর ১৮৬৪ ৷ 
১৭৮৬ শকের কাতিক মাস হইতে “তত্ববোধিনী পত্ৰিকা’র আদর্শে 
“্ধর্ম্মতত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্ৰিকা প্রকাশিত হয়। ধধৰ্ম্মনীতি, 
ধর্মতত্ব, সামাজিক উন্নতি, ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মের উন্নতি, নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা, 
সাধুদিগের জীবন, বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধম্মপুস্তক হইতে 


'সত্যধর্ম প্রতিপাদক ভাব; এই সমুদায় এ পত্রিকার লেখ্য বিষয়” 


মাসিক ধৰ্ম্মতত্ব দ্বিভাষিক পত্র ছিল; ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক 


৭৬ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


পৃষ্ঠা ইংরেজীও থাকিত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই। ইহা 
নিৰ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না ৷ ৰ 


১৭৪০ শকে ধধৰ্ম্মতত্ব’ নৃতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। 
তৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা ( ১ মাঘ, ১৭৯১ শক ) পত্রিকার গোড়ায় এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে :__ 


“ধৰ্শ্বতত্ব। ‘পাক্ষিক’ ধন্মতত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে এক বসরকাজ 
অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল 1...” 


এই সংখ্যায় পত্রিকার শিরোভূষণ-স্বরূপ নিয়ের শ্লোকটি মুদ্রিত 
হইয়াছে :-_ 

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্ৰং ব্ৰহ্মমন্দিরং | 

চেতঃ স্জুনিৰ্শ্মলস্ভীৰ্থং সত্যং শান্ত্রমনম্বরং ॥ 

বিশ্বাসে ধর্শমূলং হি শ্রীতিঃ পরম সাধনং ৷ 

স্বার্থনাশন্ত বৈরাগ্যং ত্রাহ্ষৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥ 


এই শ্লোকটি অদ্যাবধি পাক্ষিক ধিন্মতত্বের কঠে শোভা পাইয়া থাকে । 


২০১ ৷ পরিদর্শন। (মাসিক ) ডিসেম্বর ১৮৬৪ । 

১৫ জুন ১৮৬৩ তারিখে যহুনাথ তৰ্কভূষণের সম্পাদকত্বে ‘ভারত 
পরিদর্শন” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়_-এ কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইহার প্রচার রহিত হয় 
এবং ১৮৬৪ খ্রষ্টাব্দের শেষাশেষি মাসিক আকারে ‘পরিদর্শন’ নামে 
চিৎপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। 


২০২ | ভারতরঞ্জন। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৬৪ । 


১৮৬২ খীষ্টাৰের জানুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জ হইতে ‘বিশ্বমনোরঞ্রন” 
প্রকাশিত হয়, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৬৪ খ্ৰীষ্টাব্দে ইহা 
ভারতরঞ্জন” নামে প্রকাশিত ইয়। নবকিশোর সেন ইহারও, 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৭৭ 


ইং ১৮৬৫ 


২০৩। জত্যান্বেষণ। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৫ ৷ 

বৌবাজার ব্ৰহ্মোপাসনালয় হইতে এই মাসিকপত্রথানি প্রকাশিত 
হুইত। জগন্মোহন তৰ্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রথম সংখ্যায় 
প্রকাশ :=_”নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্শ্মের উপদেশ বা অন্থশীলন থাকিলে ইহা 
সাধারণের গ্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কায় আমরা এই পত্র ধর্ম্য প্রস্তাবের 
সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপুরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি,... |” 
২০৪। বিজ্ঞাপনী । (সাপ্তাহিক ) মার্চ ১৮৬৫ | 

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বালিয়াটা-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় 
“ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্ৰ নামে একটি মুদ্ৰাযন্তৰ স্থাপন করেন। পর-বং্সর 
মার্চ মাসে এই যন্ত্রালয় হইতে “বিজ্ঞাপনী” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার এই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে 
স্থানান্তরিত হয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদারও ঢাক! ত্যাগ করিয়া! 
স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। তাহার সম্পাদনে ‘বিজ্ঞাপনী’ একখানি উচ্চ 
শ্রেণীর সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর “বিজ্ঞাপনী” জগন্নাথ 
'অগ্নিহোত্রীর সম্পাদকত্তে ময়মনসিংহ হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে । 
২০৫ । হিন্দু হিতৈষিণী। (সাগ্াহিক ) এপ্রিল ১৮৬৫। 

১২৭২ সালের বৈশাখ মাসে ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র- 
স্বরূপ ‘হিন্দু হিতৈষিণী, নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। 
ইহার সম্পাদক ছিলেন__হরিশ্চনদ্র মিত্র। “হিন্দু হিতৈষিণী’ ব্ৰাহ্মধৰ্ম ও 
ব্ৰাহ্মদের ঘোর বিরোধী ছিলেন । 

২০৬। রাজনীতি সংগ্রহ । (সাপ্তাহিক ) ১৭ এপ্রিল ১৮৬৫। 

১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা ভবানীপুর হইতে এই 
সাপ্তাহিক পত্রখানি রামগৌপাল বহু মল্লিকের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 
হয়। ইহাতে সাধারণের উপকারজনক বহু বিষয় স্থান পাইত। 
“রাজনীতি সংগ্রহ’ ছুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই । 


৭৮ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


২%৭ ৷ বিভ্তোন্নভিসাধিনী। (মাসিক) জুন ১৮৬৫। 
._ ৯৮৬৪ শ্ষ্টান্দে ময়মনসিংহের অন্তৰ্গত সেরপুরে “বিঘ্তোন্নতিসাধিনী 
সভা” নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয় । সভার প্রতিষ্ঠাতা__সেরপুরের' 
জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ও হরচন্দ্র চৌধুরী। সভার মুখপত্র- 
স্বরূপ “বি্যোক্নতিসাধিনী” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৭২ সালের 
আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হয়। “ধর্শনীতি, সামাজিক নিয়ম, 
রাজনিয়ম, ও দেশোন্নতি সাধনই...এই পত্রিকার উদ্দেশ্য’ ছিল | ইহার, 
সম্পাদক ছিলেন--হরচন্দ্ৰ চৌধুরী । 'বিদ্যোন্তিপাধিনী” এক বৎসর 
চলিয়াছিল। 
২%৮ ৷ অত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী। (ত্রৈমাসিক ) জুলাই ১৮৬৫ | 
জোড়াসাকো প্রাত্যহিক ব্ৰাহ্মসমাজ হইতে লালমাধৰ মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পাদকত্বে ১২৭২ সালের শ্রাবণ মাসে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়। 
২০৯। হিন্দুরঞ্সিকা। (মাসিক...) ডিসেম্বর ১৮৬৫ | 

ব্ৰাহ্মধৰ্য প্রচারের সুবিধার জন্য যেমন কয়েকথানি সাময়িক-পত্রের, 
উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনই আবার ব্ৰাহ্মধৰ্ম শ্ৰোত রোধ করিবার জন্য 
কয়েকটি হিন্দু সভা-সমিতিরও স্থষ্টি হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
মুখপত্ৰস্বন্ধপ এক-একথানি পত্রিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে 
বোয়ালিয়া ধর্মসভা হইতে প্রকাশিত “হিন্দুরপ্ধিকা” অন্যতম । ইহা প্রথমে 
মাসিক আকারে, খুব সম্ভব, ১২৭২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয় ৷ 
শ্রীনাথ সিংহ রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন । 

৯২৭৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৮) মাস হইতে সাপ্তাহিক-রূপে 
“হিন্দুরপ্রিকা'র নবপর্ধায় প্রকাশিত হইতে থাকে ॥ এই সময় ঢাকার 
হরিশ্ন্দ্র মিত্র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। “হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের সংবাদপত্রোপযোগী বিবিধ বিষয়” এই 
সাপ্তাহিক পত্রে স্থান পাইত। নবপর্যায় ‘হিন্দুৱঞ্জিকা’র কণ্ঠে এই শ্লোকটি 
মুদ্রিত হইত :_ 

ধৰ্ম্মেণৈব জগৎ স্থুরক্ষিতমিদং ধর্শ্মো ধরাধারকঃ। 
ধর্সদস্ত ন কিঞ্িদস্তি ভুবনে ধৰ্ম্মায় তস্মৈ নমঃ ॥ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য টড 


ইং ১৮৬৬ 


২১০। চিকিৎসক | (মাসিক ) জানুয়ারি ১৮৬৬ ৷ 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা-শ্রেণীর ছাত্রগণ চিকিৎসা- 
বিষয়ক এই মাসিকপত্র প্রকাশ করেন ৷ 
২১১। সৰ্ব্বাৰ্থ সংগ্রহ । (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ | 

ইহা “বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও 
শিল্পশাস্প বিষয়ক বিবিধ প্ৰবন্ধাত্মক মাসিক পত্র ।* 
২১২। নবষ্প্রবন্ধ। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ | 

সম্পাদক-_-তিনকড়ি ঘোষাল। ইহা একখানি “সাহিত্য, কাব্য, 
ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদ্ি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্র্ভ প্রকাশক মাসিক পত্ৰ ৷”- 
নিব-প্রবন্ধে'র কণে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :=_ 

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ। 
সমস্ত সামাজিক চিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥ 

নিব-প্রবন্ধের প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া 
চৈত্র মাসে শেষ হয়। 
২১৩। বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা । (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৬। 

১২৭৩ সালের আশ্বিন মাসে বর্ধমান ব্ৰাহ্মসমাজ হইতে ইহা 
প্রকাশিত হয়। পর-বত্সর পৌষ মাসে ইহা ভূদেব মুখোপাধ্যায়- 
পরিচালিত ‘শিক্ষা দর্পণ” পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘শিক্ষাদর্পণ ও: 
মাসিক পত্রিকা নাম ধারণ করে। 
২১৪। মুশাঁদাবাদ অংবাদসার। (পাক্ষিক) ডিসেম্বর ১৮৬৬ | 

এই পাক্ষিক পত্র বহরমপুর ধনদিদ্ধ যন্ত্ালয় হইতে মুদ্রিত হইত ৷ 


ইং ১৮৬৭ 


২১৫। তন্ববিকীশিনী। (মাসিক ) ১ জানুয়ারি ১৮৬৭। 
ইহা “ধৰ্ম্ম ও বিবিধ তত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা । ইহার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল ্রী্টীয় ধর্মের পোষকতা করণ। 


‘৮০ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 
২১৬। পল্লী-বিজ্ঞান। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৭ ৷ 


ঢাকার অন্তঃপাতী জৈনসার বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রাজমোহন 
চট্টোপাধ্যায় ১২৭৩ সালের মাঘ মাসে এই মাসিকপত্রথানি প্রকাশ 
করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছেন :__“যে দেশের অভ্যন্তরে 
বিদ্যা ও শিক্ষার অভাব সে দেশ বিদ্বান্‌ নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে 
সভ্যতা নাই, সে দেশ সভ্য নয়, যে দেশের গ্রাম ও পলীতে স্বাস্থ্য নাই, 
“সে দেশ সুস্থ নয়। অতএব আমরা উল্লিখিত অভাবটা মৌচনের মানসে 
কতিপয় বন্ধুর পরামর্শীন্থদারে এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতেছি ৷” 
পিলী-বিজ্ঞানের ১১শ সংখ্যা হইতে জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক 
আনন্দকিশোর সেন সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১২শ সংখ্যা হইতে 
পত্রিকার শিরোভূষণ-স্বরূপ নিক্বোদ্ধত কবিতাটি প্রকাশিত হইত :_ 
গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ । 
তোধিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ ॥ 
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত। 
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত ৷ 
১২৭৫ সালে ‘পল্লী-বিজ্ঞান’ উঠিয়া যায় বলিয়া জানা যায়। 
২১৭। প্রত্বকজনন্দিনী। (মাসিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ | 
প্রতি পূর্ণিমায় এই ধৰ্মমূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। 
সম্পাদক-_সত্যব্রত সামশ্ৰমী। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোন কোন 
ব্যায় বঙ্দানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত 
-হইত। বৈদিক ধর্ষের আলোচনা-বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার 
বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত। 
২১৮। অবকাশ-বন্ধু। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ । 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা । প্রকাশকাল 
আশ্বিন ১২৭৪ । সম্পাদক-__-আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । 
২১৯। নব পত্রিকা। (মাসিক ) নবেদ্বর ১৮৬৭। 
প্রকাশকাল-__অগ্রহাম্রণ ১২৭৪ ৷ সম্পাদক--হীরাচাদ চট্টোপাধ্যায় ! 


স্‌ঢ়া ক 


সংখ্যা 


নাম পত্রিকার 
অক্ষয়কুমার দত্ত ৪৬, ৪৯ 
অদ্বয়তত্ব প্ৰদৰশিক| পত্রিকা! *** ১৩২ 
অদ্বৈতচন্ত্র আঢ্য ২৮, ১২৪ 
অনুবাদিক| ১০১৮ 
অবকাশ-বন্ধ ২১৮ 
অবকাশরপ্রিকা ১৮১ 
অবোধ-বন্ধ ১৮) 
অমাবস্থা ১৭৮ 
অমৃতপ্রবাহিণী ১৮২ 
অরুণোদয় ১৩১ 
আকেলগুড়ম ০০ ৭২ 
আয়ৰ্ব্বেদ দর্পণঃ ৩১৭০ 
আয়ুর্বেদ পত্ৰিক| ১০০8 
উম্বরচন্্ গুপ্ত ১৪, ২৪, ৬৭ 
উত্তরপাড়! পাক্ষিক পত্রিকা :** ১৩৪ 
উদ্যোগবিধায়িনী ১৯২ 
উপদেশক ন", ৬ 
উ৷ 

মেশচন্দ্ৰ দত্ত 043,১8০) 
এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক 

বার্তাবহ ৩০. ১২০ 


৬ 


নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা 
কবিতাকুন্মাবলী ১৫৬ 
কলিকাতা পত্রিকা ১৪৫ 
কলিকাতা! বার্তীবহ ১৪২ 
কাব্যপ্ৰকাশ ১৯৫ 
কায়স্থ কৌস্তুভ ৫০ 
কালাপ্রসন্ন সিংহ ১২১, ১৬৭ 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ০০১, ২১ 
কাশীবার্তাপ্রকাশিক! ১৪৯ 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ০১৪১ 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদার ১৫৭, ১৬৪, ২০৪ 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ** ৯1 
কৌন্তত কিরণ ৪৪4 ৮৪ 
্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি ০728 


গৃঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ০7৩ 


গছাপ্রনুন। গগ্ভমাদিক ১৭১-৭২ 
গরমে গেলেই... + ৪১ 
স্পেল মাগাজীন. ++ ৪ 
গৌৱাশঙ্কর তর্কবাগীশ ১৭। ৩৫, ৩৬, 

১৩৫ 
গ্ৰামবাৰ্ভাপ্ৰকাশিকা| ১ 


৮২ 
নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা 
চমৎকার মোহন ১৪৪ 
চার আনা পত্রিকা ২৭ 
চিকিৎসক ২১০ 
চিকিত্সা রত্বাকর ১১৪ 
চিত্তরপ্তিকা ১৭৭ 
ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি 

মাসিক পত্রিকা ১১২ 
জগছুদ্দীপক ভাস্কর ৫৫ 
জগদ্বন্ধু ৫৯ 
জ্ঞানচন্দ্ৰিকা ১৫৫ 
জ্ঞানচন্দ্ৰোদয় ৭৮ 
জ্ঞানদর্শন ৯৯ 
জ্ঞানদীপিকা ৪২ 
জ্ঞানবোধিনী ১২২ 
জ্ঞানসঞ্চারিণী ৬৮ 
জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ ২৫ 
জ্ঞানান্বেষণ ১৭ 
জ্ঞানারুণোদয় ১০৪ 
জ্ঞানোদয় ২১ 
ঢাকাদর্পণ ১৯০ 
ঢাকাপ্রকাশ ১৬৪ 
ঢাকাবার্তা প্রকাশিকা ১৮০ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা 
তত্ববিকাশিনী ২১৫ 
তত্ববোধিনী পত্ৰিকা ৪৯ 
ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী ১৬২ 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ** ১৭ 
দলৰৃত্তান্ত ২৩ 
দিগ্ৰর্শন ১ 
দুর্জন দমন মহানবমী ৬১ 
দূরবীক্ষণিকা ৯৩ 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ** ১৪৬ 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ee ৪৯ 
ধৰ্ম্মতত্ব ২: 
ধর্ম প্রচারিণী ১৯৮ 
ধন্মরাজ ১০৮ 
ধশ্মমন্ম প্রকাশিকা ৪ 
নন্দকুমার কবিরতু CD 
নব-পত্রিকা ২১৯ 
নব-প্রবৃন্ধ ২১২ 
নবব্যবহার সংহিতা ১৫৯ 
নিত্যধশ্মানুরপ্লিক! ৫৪ 
নীলরত্র হালদার ১১ 
পৃক্ষির বিবরণ =~ 
পরিদর্শক ১৬৭ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য চিত 


নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্য! 
পরিদর্শন --- ২০১ 
পল্লী-বিজ্ঞান --- ২১৬ 
পশ্বাবলী --- ৭ 
“পাবনাদৰ্পণ ন ১৯৬ 
পাষণ্ড দলন *** ১১৩ 
পাষণ্ড পীড়ন নি ৫ 
পূর্ণিমা মম 84 
প্যারীচাদ মিত্র 033 + ESS) 
প্যারীচরণ সরকার »ত ১২৯ 
প্রকৃত মুদ্গর --- ১১৯ 
প্রত্বকত্রনন্দিনী ২১৭ 
‘ফ্রেনলজিক্যাল মোসাইটির মুখপত্ৰ ৯১ 
বঙ্গ হিতাধিনী ন S৬৫ 
বঙ্গদূত শন) 
বঙ্গ বার্তীবহ ১২৩ 
বঙ্গবিদ্তা একাশিক| পত্রিকা ... ১২৫ 
বঙ্গোজ্জল ২ ১৭৯ 
বৰ্দ্ধমান চন্দ্ৰোদয় 287৮১ 
বদ্ধমান মাসিক পত্রিকা ... ২১৩ 
বাঙ্গাল গেজেটি ৰ ত 
বামাবোধিনী পত্রিকা বং 
বারাণসী চন্দ্রোদয় টা 


নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা 
ব্ৰাহ্মণ সেবধি ব্ৰাহ্মণ ও মিসিনরি 

সম্বাদ সাস দে 
বিচারক ১৪১ 
বিজ্ঞান কৌমুদী ৩০১ স্ব 
বিজ্ঞানমিহিরোদয় ঢ় ১৩৬ 
বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ 2৮ 
বিজ্ঞানসেবধি 2০২ 
বিজ্ঞাপনী 36%; BB 
বিদ্যাদৰ্পণ 244 
বিদ্বান নি 
বিছ্যোন্নতিপাধিনী ৪০-২২১৭ 
বিগ্যোৎসাহিনী পৃত্ৰিকা ... ১২১ 
বিবিধার্-সঙ্গ হ উড 
বিশ্ববিলোচন মান 
বিশ্বমনোরঞ্জন রাত 
বিহারিলাল চক্রবর্তী ১৪৭, ১৮৭ 
বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর 2840 


বেহাল! হৱিভক্তি প্রদায়িনী সভার 
সাম্বংসরিক সংবাদ পত্রিকা ১২৭ 


ভক্তিসচক 
ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... 
ভারত পরিদর্শন 


বাংল! সাময়িক সাহিত্য 


৮৪ 

নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্য} 
ভারতবর্ীয় সভা। মাসিক রঙ্গপুর বার্তাবহ ৬৬ 
নো ১৪৯ বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *** ৮০ 
ভারতব্ষীয় সম্বাদপত্র ১৬৬ রচনাবলী *১৯৪ 
ভারতরঞ্জন ২০২. কাটি ই 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১২৯,১৯৭, ২১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টিন 
জি যাব - ১১৫ 
রমিককৃষ্চ মল্লিক ১৭, ২৫ 
মঙ্গল উষ| A রী 
2 > রাজনীতি সংগ্ৰহ ২০৬ 
মন্গলোপাখ্যান পত্র অনি রা 
মজিলপুর পত্ৰিকা ১৩৩ জেলা ১৯ 
বা রঃ রে রামগোপাল ঘোষ বদ 0; 
রামচন্দ্র মিত্র ৭, ৫৩ 
মনোহর টে পু 
মন্ম ধুরন্ধর ৰ রামমোহন রায় হট 

মহাজনদর্গণ ঠ রামসদয় ভট্টাচাৰ্য্য 
মাশম্যান, জন্‌ ক্লাৰ্ক ১,২ লোকলোচন চন্দ্ৰিক| ১৩৮ 
8 শাত্রপ্রকাশঃ ১৩ 
মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী * য় । 
শিক্ষা দর্গণ ও সংবাদসার ১৯৭ 
মুর্শাদাবাদ সংবাদসার ৪ 3 
মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের শিল্প কল্পলতিকা| রঃ 

অধ্যক্ষ 223৯২ শ্রীচৈতন্যকীন্তিকৌমুদী পত্রিকা. ১৭ 

শুভকরী পত্রিকা ১৭৬. 
আকে টি সংবাদ অরুণোদয় ৩৭, ৭৬ 
চিক ১৫৪ সংবাদ কাব্যরত্বাকর ৬৪ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৰ 


সংবাদ রসরত্বাকর ৰ 


সংবাদ রসসাগর 
৭ 


ৰঃ পত্রিকার ক্রমিক সংখ্য] 
সংবাদ কৌন্তভ ক 
সংবাদ জ্ঞানরত্বাকর নতি 
- সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন গে 
সংবাদ জ্ঞানোদয় ১৩ 
সংবাদ দিগ্বিজয় ৰত 
সংবাদ দিনকর টব 
সংবাদ দিনমণি ৰ 
সংবাদ দিবাকর ath SC 
সংবাদ দ্বিজরাজ rg 
সংবাদ নিশাকর ১০০8৪ 
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ২৮ 
সংবাদ প্রভাকর ১৪ 
সংবাদ বর্ধমান ৯৮ 
সংবাদ বঞ্ধমান জ্ঞানপ্ৰদায়িনী = ৮৮ 
সংবাদ বিভাকর ত 
সংবাদ ভারতবন্ধু ৪৩, ১৮৩ 
মা SUS ৪৭ 
সংবাদ মনোরঞ্জন ৭১ 
সংবাদ মুক্তাবলী ৰ্‌ 
সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী 
সংবাদ রত্ববর্ষণ চন 
সংবাদ রত্বাবলী হা 
সংবাদ রসমুদগর রর 


৯০ 


৮০ 


নাম পত্রিকার ক্রমিক সংখ্য! 
সংবাদ রাজরাণী নক হে 
সংবাদ শশধর রর 
সংবাদ সজ্জনরঞ্জন টিন 
সংবাদ সাধুরঞ্জন এ ৬৭ 
সংবাদ স্থজনবন্ধু SAAS 
সংবাদ সুজনরগ্জন _ ৩ 
সংবাদ সুধাংশু 2১ ২ 
সংবাদ সৌদামিনী তাস 
সংস্কার সশোধিনী তর 
সচিত্র ভারত সংবাদ ১৯৩ 
সত্যজ্ঞান-প্ৰদায়িনী ২০৮ 
সত্যজ্ঞানসধশরিণী পত্ৰিক| ১১৮ 
সত্যধৰ্ম্মপ্ৰকাশিক| ১০৮১ 
মত্যপ্রদীপ ৯২,১৫৩ 
সত্যব্ৰত সামশ্রমী ১০8১৭ 
সত্যমঞ্চারিণী পত্রিকা ক A G9 
সত্যান্বেষণ বি 
সত্যার্ণব বা 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ন পল 
সমাচার চন্দ্ৰিক| চিন BE 
সমাচার জ্ঞানদর্গণণ ৮৫৮ 
সমাচার দৰ্পণ টো 
সমাচার সভারাজেন্দর তে ১৬ 
সমাচার সুধাবর্ষণ বি 
সম্বাদ কৌমুদী Pe 


৮৬ 
নাম পত্রিকার ক্ৰমিক সংখ্য! 
সম্বাদ গুণাকর ** ৩৬১ 
সম্বাদ তিমিরনাশক CED 
সম্বাদ ভাস্কর *-- ৩৫ 
সম্বাদ রত্বাকর ১০০১৯ 
সম্বাদ রসরাজ ন ৩৬ 
সম্বাদ সারসংগ্ৰহ ণ্*_ ২০% 
সম্বাদ সুধাকর ড্র ত 
সম্বাদ সুধাসিন্ধু ৪০০৩০ 
সৰ্ব্বতত্বদীপিক| এবং ব্যবহার দৰ্পণ ১২ 
সৰ্ব্বতত্ব প্ৰকাশিক| - ১৩০ 
সৰ্ব্বরসরপ্জিনী ৫১ 
সৰ্ব্লশুভকরী পত্তিক| শত ৯৬ 
সর্বার্ঘ পূৰ্ণচন্দ্ৰ * ১২৪ 
সর্ধার্থ প্রকাশিক! *** ১৩৭ 
সর্বার্থ সংগ্ৰহ শত ২১১ 
সাহিত্য সংক্ৰান্তি + ১৮৮ 
সিদ্ধান্ত দৰ্পণ ০০১২০ 
সুধাকর ১৬৮ 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


নায় পত্রিকার ক্ৰমিক সংখ্য! 
সুবোধিনী ১৩৯ 
সরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৫২ 
সুলভ পত্রিকা ১১১ 
মোমপ্রকাশ 15৬ 
সৌদামিনী ০০১৫০ 
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রা 
হরচন্দ্র রায় ত ৩ 
হরিনাথ মজুমদার ১৮৬ 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র ১৫৬, ১৭৭, ১৮১, ১৯০, 

১৯৫, ২০৫ 
হিতবিল!পিনী পত্রিকা ৭১৪৮ 
হিটতধিণী পত্রিকা ১৪৩ 
হিন্দু ইণ্টারগ্রীটার ০১৯৯ 
হিন্দুধশ্ম চন্দ্রোদয় ** ৬৩ 
হিন্দুবন্ধু ০৯০৬৫ 
হিন্দুরপ্রিকা ২০৯ 
হিন্দুরত্ুকমলাকর **১৩৫ 
হিন্দু হিট তিণী ২০৫ 


লোকশিক্ষ। গ্রন্থমাজা! 

বিশ্বভারতী কতৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা 
্রস্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য । 
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তর আলোচনা 
বিশ্ববিদ্াস গ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে । 

“শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে 
ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য । তদনুসারে 
ভাষ| সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবঞ্জিত হবে, এর প্রতি 
লক্ষ্য করা হয়েছে; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে 
না) সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির 
অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সীধ্য শিক্ষার স্থযোগ 
অধিকাশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক 
পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই । এমন বিরাট মূঢ়তায় 
ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে 
পারে না। 


বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন 
বিজ্ঞানচর্চার । আমাদের গ্রস্থপ্রকীশকার্ধে তার প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা হয়েছে ।* 
__লোকশিক্ষণ গম্থমালার ভুমিকা, রবীন্রনাথ 


বিশ্বপরিচয় : রবীন্রনাথ ঠাকুর 

প্রাচীন হিন্দুস্থান : শীপ্রমথ চৌধুরী 

পৃর্থীপরিচয় : জীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত 

আহার ও আহাৰ্য : গ্ৰীপস্তপতি ভট্টাচাষ 

প্রাণতত্ব : শ্ৰীরথীজ্নাথ ঠাকুর 

বাংলাসাহিচত্যর কথা : শ্ৰনিত্যানন্দ গোস্বামী 

ভারতের ভাষ! ও ভাষানমস্য| : শরীহ্ননীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় 
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